তি 


আলোচনা । 


[উনবিংশ বর্ষ, ১০ম সংখ্যঠ। 


শা 


স্তার, নিয়স্থিত বিধি-নিষেধই মানবকে মনুযা্থে 
উন্নীত করিতে সমর্থ। বিধি-নিষেধ অতিক্রম 
করিয়া, অথবা উৎকুষ্টাপক্ুষ্ট বিচার-পরায়ণ লা 
হইয়া, স্বাধীনতা ও স্বাধীন চিন্তাকে সর্ব্থ 
জানে, সেই স্বাধীনতা-ত্রেঃতে অঙ্গ ভাসাইয়া 
যাহারা সংসার-সংগ্রামে জয়মুক্ত হইতে বাসনা 
করেন, তাহাদিগকে ঘোর ভ্রান্ত ভিন্ন আর কি 
বলা যাইতে পারে? এই ভ্রান্তি মানবের 
উৎকর্ষ সাধন-গথের কণ্টক-স্বজপ ( অনেকে 
বলিয়া থাকেন “বিধি নিষেধের বন্ধন মানব 
মনের স্বাধীন ধত্তি-নিচয সঙ্কুচিত কারা মান- 
বের ক্রিয়া ও শ্রেচ্ছাশক্তি ধংস করতঃ পুকষ- 
কারকে পঙ্গু করিয়া তোৌলে। একঘেয়ে বিধি 
নিষেধ মানধের সুখ ও শাস্তি পথের আবর্জনা 
মা” প্রত্যেক দেশের এবং জাতির মধ্যে 
প্রচলিত বিধি-নিষেধগুলি যদি পুথানুপুঙ্থরূপে 
বিচার করিয়া দেখা যায়। তাহা হইলে বিধি- 
নিষেধ কদাচ দোখাবহ বল যাইতে পারে না। 
এমন কি তি বর্ধরদিগের মধ্যে প্রচলিত 
বিধি-নিষেধগুলিও যে তাহাদের অতীষ্ট সাধক 
এবং প্রর্তির অন্নকূল এ কথা কে অস্বীকার 
করিবে? কোন মানখই স্বাধীনতা, স্বাধীন 
ইচ্ছ। গ্রন্থৃতি বত্তিশুন্ত নহে, তআঁচ দেখিতে 
পাওয়া যায় আশ্রয় শুন্ত হইয়। মানব কোন 
কন করিতে পারেনা বা চাহে ন)। মানব কোন 
কর্শ সদ্পাদন করিতে গেলে একটা অবলম্বন 
অস্ছেধখ করে, ইহা যেন স্বাভাবিক । এই 
এঅবধঘনকেই বিধি-নিষেধ বলা যাইতে পারে ) 
্বেচ্] ব! ক্রি] শক্তি.ও দ্বাধীনতা মানবের 
গিতাহুকাত। ০. কিক, গলির রী, 


করিতে হইলে, একটী অবলদ্ষন বা বিধি- 
নিষেধের বশীভূত হইঘা। না করিলে কদাচ 
ভাহ। ঈঞ্চিত ফণ প্রদ্ধানে সমর্থ হয় না। কেবল 
মাত্র স্বাধীন ইচ্ছ।র প্রেরণায় কার্ধ্য করিতে 
গিয্।। অধিকাংশ সময়ে যে বিষম অনিষ্ট উৎ- 
পাছন করে, এরপ দৃষ্টাস্ত এ জগতে বিরল 
নহে। এবং এই অনর্থ কেবলমাত্র কর্মকর্তাকে 
নহে, সমগ্র মানব-সমাজকে তোগ করিতে হয়। 
এইরূপে সমাজ-বিশৃঙ্খল| সংঘটিত হুইয়) সমাজে 
অশান্তির অনল গ্রচ্ছপিত হইয়া উঠে। দেশ- 
ভেবে প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাব ঘেমন প্রতেদ, 
মানবীয় গ্রক্কতিও ত্ধপ গ্রতেদ সুতরাং বিধি- 
নিষেধ আচার-ব্যবহারও ভিন্ন ভিন্ন। কোনও 
দেশের আচার-বাধহার, বিধি-নিষেধ অর্কাচীন 
নছে, অতি প্রাচীন। এবং তদ্দেশবাসিদিগের 
পক্ষে সর্বতোভাবে কদ্যাণএ্রদ । সেইজস্ত 
সহজে প্রাচীন আচার ব্যবহার, রীতি, নীতিঃ 
বিধি-নিষেধ কেহ পরিত্যাগ করিতে চাহে ন1।, 
যখনই এই প্রাচীন বিধি-নিবেধাদির উপর 
হল্তপেক্ষ হইবার উপক্রম হয়, তখনই ব্ষিখ 
বিপ্লব সংঘটিত হইস্জা নর-শোণিতে ধরা প্লাবিত 
হয়। জগত্তের ইতিহাসে সে প্রযাণের অভাব 
নাই। 

অধিকাংশ যানযের জীবনটাই একধেছে। 
আওহার, নিদ্রা, তয়, এবং মৈথুন, এই চারি 
প্রকার ব্যাপারের অনুষ্ঠানে, আয়োজক, এরং 
ভোগে মানবের দিন যাইতেছে। এই একরকম .. 
ব্যাপারে মানবের আসন্ছি?ও +গপ্যছিক (7 বাক 
গুলি যতই োপ্টেগের দিবেন 


মাধ, ১৩২২ লাল।] 


আলোচনা । 


৩৭ 





ততই সংযম ক্রমে ক্রমে অনায়ন্ত হইয়। উঠে, 
তখন অবাধে শ্বেচ্ছামত হুথ-ভোগের উৎকট 
আকাজ্ষা যালবকে উন্মত্ত ও পত্তবৎ করিয়! 
তুলে, তখন বিধি-নিষেধগুলি একঘেয়ে আপদ- 
বালাই, সুখের পথের কণ্টক-ঙ্বরূপ বলিয়া 
বোধ হয়, এবং এই আপদ*বালাই, ও কণ্টক 
দুর কত্বিবার জন্য আপনার যাবতীয় শক্তি 
নিয়োগ করে । কিন্তু পারে না ; সহহ্ম চেষ্টাত্বেও 
এ আপদবালাই, এ কণ্টক দুর কবিতে সহজে 
পারে না। শৈশব হইতে যাহা অত্যপ্ত হই- 
হ্বাছে, দেশ ও জাতির মধ্যে যাহা বন্ধযূল, তাহা 
সহজে দুর করা কঠিন। এখন, হে মানব! 
একবার চিন্তা করিয়া দেখ, এই বিধি-নিষেধ 
তোমাকে কি ভীষণ অধঃপতন হইতে রক্ষা 
করিয়াছে। তোমার উদ্দাম প্ররূিগুলি যখনই 
বিগধগামী হইবার উচ্মুশীন হইতেছে, তখনই 
তোমার দেশীয় ও জাতীয় বিধি-নিষেধ লাগা 
মের গ্যায় তোষার মুখ ফিরাইয়। দিয়া চিততবৃত্তি- 
গুলি বিদ্িনমুত্ীন করিয়া দ্িতেছে। আরও 
বিবেচনা কর, তোযার দেশীয় ও জাতীয় 
অর্থাৎ ভারতের আর্ধাদগাতির বিধি-নিষেধের 
প্রবর্তক কাহারা। ত্রিকালজ্জ তত্বদশ্া আর্ধ্য 
খবিগশ | সেই মহাজনগণ ধ্যাননেত্রে। জ্ঞান” 
চক্ষে যাহা স্বদেশ ও স্বজাতির উৎকর্ষ-সাধক 
উপলদ্ধি করিয়াছিলেন, তাহাই শাস্জাকারে 
লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেম। এই শাস্ত্রবিছিত 
বিধি-নিষেখের পমাক অহগামী হইলে পুরুষ- 
কষ্টে নত পথে পরিচালিত করিতে 
পারিবে টিভি বশির হই উঠবে, পৰি 
বে জাখদযাপন ক রিখা দৈব -হইাথে। 


আহার, নিদ্রা, মৈথুন, ভয় প্রভৃতি কার্ধয 
যা ও পণ্ড উভয়েরই সযাম। তবে পঞ্জ 
অপেক্ষা যানব শ্রেঠ কেন? যাবে এমন ক্ষি 
এক পদার্থ আছে, যাহা পশুতে নাই এবং যাহা! 
হইতে মানবেব শেন? ধর ধর্মই মানবের 
শ্রেঠতা সম্পাদন করিতেছে। এই ধর্টোপার্জনই 
আধাজাতির জীবনের লক্ষ আহার, নিপা 
বৃত্তি গুলি মানবের স্বভাবজাত | সুতরাং মানব 
এখনি সহজে পরিত্যাগ করিতে পারে না। 
কিন্তু এগুলির যদি অপবাবহার হয়, তাহ! 
হইলে প্রথমতঃ স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া ধর্ম-সাধনের 
পক্ষে বিষম বাঘাত উৎপন্ন করিতে পারে। 
ধর্থ উপার্জন করিতে গেলে অক্ষুণ শ্থস্থা 
সর্বাগ্রে প্রয়ে'জন। তাই শান্তর বলিয়াছেন ২ 

পন্থার্থ কামমোক্ষণা মারোগ্যং যূলমৃতমম্‌।” 

অর্থাৎ ধর্্ার্থকাম-সোক্ এই চতুর্দর্গ সাধ- 
নের প্রধান উপায় শারীরিক স্বাস্থ্য । দ্বিতীয়তঃ 
কামক্রোধাদি রিপু্জনি ছুর্দমনীয় হইয়া ধর 
সেইজগ্ 
আধ্য-খিগপ, আধ্য-জাতির জঙবমৃূর্ত হইতে 
চিতারোহণ পথ্যন্ত যাবতীয় কর্ম বিধি-নিষেধের 
আর়ত্তাধীন করিয়া গিয়াছেন। অতএব গর্ভাধান 
প্রভৃতি সংস্কার এবং ব্রন্ধচরধ্যা্দি আশ্রমবিহিত 
যাবতীয় কর্ধ অবিচারিত চিত্ত শাঙ্্ীয় বিধানাস্থ- 
সারে আর্ধ্য-জাতির অবস্ত প্রতিপাপনীকন। 
ধর্ধার্থকাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গ সাধনের এক- 
মাত্র উপায় 

শান্তর বলিতেছেন 
জতি স্বতাদিতং সহাও নিবন্ধ শ্বেধু কর্দু। 
ধন্দ নূলং লিষেবেন্চ সদাচার মতজিতঃ 


প্রতত্তির ধ্বংস সান করিতে পারে। 


৬০৮ 


আলোচনা | 


[উনবিংশ বর্ষ, ৯০ম সংখ্য।| 





আচারারভতে হথামুরাচাবাদীন্দিন্া এজ ঃ। 
আচারান্ধর্্ মক্ষযামাচারে। হপ্ড লক্ষণম ॥ 
ছুরাগাকো হি পুরুষে। লোকে ভবতি নিন্দিত; । 
ছুঃখভাগী চ সততং ব্যাধিতোহললাফুরেবচ ॥ 
সর্ব লক্ষণ হঁীনোহপি ঘঃ সদাচীরবান নরঃ ! 
অন্দধানোহননুয়ণ্ড শতং বর্ধাণি জীবিত ॥ 
মনু, ৪র্থ অঃ ১৫৫-৫৮ | 

বেদ এবং স্বতিতে সাক উক্ত, শ্ব স্ব বর্ণা 
আম বিহিত,সর্বব পর্ব মুল স্বরূপ সাধু্দনাচরিত 
আচার সকল নিরূপণ হই যে সহিত পালন 
রুরিরক ৮ স্গীগোরবান হই নী বব 
সন্তান সম্ভুতি ও অক্ষয় ধন লাঁত হয় এবং সহ- 
জাত কোন অঙক্ষণ থাকিলে তাহ।ও নষ্ট হইয়া 
যায়। 
নিশ্দিত, সতত ছুঃখত।গী, রোগগ্রত্ত এবং অলপ 


ছুরাচার পুরুষেরা! জন-সমাজে সত 
হয়। কুলরেখাদি সর্ধর প্রকার শুভলক্ষণহীন 
হইলেও যেঙ্গন সদচারবান্‌, শ্রদ্ধাবান। এবং 
পরের মর্যাদা রক্ষক তিনি শতবর্ষ জীবিত 
খাকেন। 

হান্ব! কালগ্রারে আধ্যজাতির এই 
বনাতন বিধি-নিষেশ আজ হতাহত ও উপেক্ষীত 
হুইয়া পদদলিত হইতেছে । এই বিধি ও নিষে- 
ধের প্রভাবে, আর্ধা জাতি একদিন এছিক ও 
প্রারত্রিক চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়া জগতপুজ্য 
হইন্বা ক্গদৃঞ্জরুর আসন আলন্কত করিয়াছিলেন 
গ্য্জ তাহাদের তুর্দশাব একশেষ-কুগ্রদেহ,ভপ- 
সবাস্থা, অগ্র-আবূং অকাল-অরা, শৌক-তাপে 
জর্জরিভূত, দারিঘ্রোর কহাঘাত প্রপীড়িত। 
শীবন্র ল্ষ্‌ ভুলিয়া পথাহকরণ পরত হই 
ছেচ্ছাচারের জান তরছে হাবুডুবু খাইজেছে। 


ধশ্মার্জন করিতে গেলে মনের নিগহ করাই 


প্রধান ফর্ভবয। মনোবৃতির নিবৃত্তি হইলে 
সংসার বাসনারও নিবৃত্ত হয়। কিন্তু এই 
মনের পিগ্রহ করা নিতান্ত ছুন্নহ। বমপূর্বক 


যপকে কেহ নিগৃহীত করিতে পারেন নাই) 
মনোরত্তির আনুগত্ডা স্বীকার করিয়া যনকে 
জে আলে ক্রমে ক্রমে বশীতৃত করিতে হইবে। 
মনোরতির নম্ুগত্য স্বীকার করিতে গিগ্পা 
পাছে শাবার বিষয় সংসর্গে চিত্তের যাবতীয় 
অসৎ বৃণ্তিগুলি উননোধিত হইয়া উঠে,এই আশঙ্কা 
নিববণে জনই শাঙ্ছে কিি-নিকেের সৃষ্টি হই- 
য়াছে। এই বিধিনিষেধের অনুগামী হইয়া 
মনোরতি পরিচালিত করিতে পারিবে মন- 
চ্যতির আশঙ্কা বিদুরিত হইবে। শক্জ বলিতে 
ছেন £-- 
ধার্ধ্যমানং মলোযহি ভ্রান্যদবাশ্খ নবস্থিতং | 
অতঙ্গিংতাহছ্রোধেন মার্গেণাত্মবশংলয়েৎ! 
এই প্রকারে আমাতে মনের ধারণা করি- 
বার কাচ, যদি চাঞ্চল্য নিবন্ধন চিত্ত বিষয়াস্ত- 
রের প্রতি ধাবিত হইয়া প্রতিষ্ঠাচ্যুত হয়, তাহ্থা 
হইলে বলপূর্ব্কক তৎক্ষণাৎ তাহার নিক্সোধার্থ 
অগ্রসর থা হইয়া! কথঞ্চিৎ ভোগার্থ প্রশ্রযথ দেও” 
কসাই কর্তব্য এবং অতি সাবধানে মনের 
অন্থকুল পথে কিয়ৎ পরিমাণে তাহার কাকা কষ! 
পূরণ করিয়া ক্রষশঃ নিঙ্গের মনকে বরিভৃত 
করাই যুক্তিসঙ্গত । 
মনোগতিং ন বিস্থজেজ্িতো প্রাঞজেও 
শিযয়িম). 
মনসা বুদধা। নর কারণটা $ 
কিছ, সামেন -মিবে কা ওর... বা, 





মাঘ, ১৩২২ সাল।] আলোচনা । ৩০৯ 
উপেক্ষা, করা না হয়। সর্বদা প্রাণাযামের যাগোইগ্যতপ্পপলকরৃক্‌ চ কর্া্ণক্তিধ বা 
অনুষ্ঠানে সাত্ছিক-বুদ্ধিবলে যন বশীভূত করাই সপত্াইব গেহপতিৎ পুতি ॥ 


বিবেকীর অবশ্ত কর্তব্য । 
এষবৈ পরমো। যোগে! মন্সঃ সংগ্রহ স্মৃতঃ ৷ 
হাদয়জন্বম ছিচ্ছদা ্তন্ার্ববতেো মুঃ ॥ 
ভাগবত ১১শ স্বন্দ ২* অঃ :৯-২৯। 
একটী অদমনীয় অশ্বকে বশীভূত করাইতে 
হইলে অশ্চচালক কখনও বলপূর্ববক্ক অঙ্থের 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাধ্য করে না। অশ্থের 
ইচ্ছান্ুরূপ গতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার অভিপ্রায়ের 
দ্মন্থুকরণে রম, বাবহারোপযোগী প্রয়োজনীয় 
প্রগালীসমূহে অস্বকে শিক্ষিত করাইয়া লয়। 
সেইরূপ মলোরুত্তির অন্নকরণেই মনকে নিবৃত্ত 
করিতে হইবে। সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাবে তাহার 
নিয়মন নিতান্তই অসস্ভব। কারণ, মনেক্স 
লিরোধ নিশান্ত দুরূুহ। শাস্মকারগণ মনো- 
নির্ত্তিকেই পরম যোগ বলিয়া একবাক্যে 
স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। 
এই শান্্রবাকাগুলির দ্বারা প্রতীত হইতেছে 
ঘে, মানবীয় চিতন্তরতি সহজে নিবৃত্ত হইবার 
নহে ॥ এবং হঠাৎ নিৰ্ৃত্তি করাও উচিত নহে, 
সংযত হইয়া তোগ করাই উচিত। আহার, 
নিদ্রা, মৈথুন, তয়, এইগুলি মানবের চিততবৃত্তি; 
মানবচিত্তই ইহাদের আধার এবং এইগুলি 
অইয়াই মানবের সংসার। এই সংসারে 
চোগলালসার প্রতি অত্যাশবক্তিই মানবের 
বন, ও জশের হূর্গতিনর কারপ। শান্ত বলিয়া- 
ধর 
জীরেকডেজগকর্মকি কৃিতর্ধা শিক্পোহ- 
তাও আুনূধক কৃতস্চিৎ ৷ 


(ভাগবত ১১-৯ অঃ ২৭, ২৯৭)" 

দেহাতিমানী জীবের নিগ্রহের লীমা নাই? 

বহু প্ী বিশিষ্ট স্বামীকে যেমন সন্ষৌগার্ 
প্রত্যেক বলিন্টা তাহার এক এক অঙগ-প্রতাঙ্গ 
অবলঙ্কনে আপন অভিমুখে আকর্ষণ কক্ষতঃ 
স্বামীকে বিপন্ন ও বিপর্যস্ত করিয়া ফেলে? 
পুরুষেরও প্রতোক ইন্জ্রিয় তাহার অনতিপ্রীঙ্গে 
স্ব স্ব বিখ্যাতিযুখে দেহাতিমানী যানযকে 
আকর্ণণ করতঃ নিতাস্ত বিপন্্ করিখা ফেলে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। জিহ্বা রলের প্রতি, 
তৃষ্কাজলে, শিল্প বাবারে, ত্বক স্পর্শে, উর 
অরে, শ্রবণ শব্দে, বাণ গদ্ধেত চঞ্চজনম্বন কূপ 
এবং পঞ্চ কর্টেন্ট্িয় পথ কাঁখ্যে আনবরত 
নিযোজ্িত করিয়া জীবকে বিষুদ কতা ফেলে । 

লক সুদুল ভমিদং বহুসম্ুবাস্তে যানুযামরধ্ষ- 

মনিতামপীহীরঃ। 

তুর্ণং যতেত ন পতেনমুতা ফাবরিঃ শেকসাক 
বিষয়ই হস্ত; স্াৎ 

ৰহ্ন্মোর পর সকল পুরতা্ের সাধনকু্ত 
অথচ অনিতা এই ছুষ্লত যানবযোনি প্রা 
হইয়া রোগাছি সাকা, হিপ হইবার. পৃ 
ইন্জিঘবগ্রামকে সুঁিত করিয়া মোক্ষের জন্ত যগ- 
করা সর্বতোতাবে বিধেধ, কারণ নক 
সততই এই দেহের অসুলরপ করিতেছে, দিধয় 
সন্তোগার্থ ক্ষণকালগ অভিষাহিত করা? হাব 
নহে। দেহেছু বিষধ-সস্থোগ ফোন হোমস, 
দত নহে । অতি নিক্কপরাছি যোনিতেখানী 

তদোচিত ভোগা পদার্থের গস দার 


৩১৫ 


আলোচনা 


[উনবিংশ বর্ম, ১০ম সংখ্যা। 





অতএব এই সংসারে অবশ্ত উপতোগ্য 
বিষয়গুলি ধখাসম্ভব ও শাজীয় বিধিনিষেধের 
অনুগামী হইয়া ভোগ করিতে পারিলে চিত্ত 
তি নির্ৃত হইয়া লংসারবস্ধন হইতে মুক্রিলাভ 
করিতে পারিবে। এই বিধিনিষেধ কি? 
ভগবান বলিলেন__“অহিংলা, সত্য, অন্তেয় 
আসক্তি, হ্রীঃ অপরিগ্রহ, আস্তিক, ত্রশ্চ্দা, 
মৌন, সত্যসংকল্পতা, ক্ষমা ও অতয় এই ঘাদশ- 
চীর নায় ঘষ। আর শৌ5, অন্ত্রঞপ, তপস্থা, 
হোম, শ্রদ্ধা, আতিখা। ঈশ্বর-প্রণিধান, তীথসেবা 
পরোশকার, সম্ভোষ এবং আচার্ঘয শুশ্রঘ। এই 
বাদশটী নিম নামে অভিহিত। হে প্রিপ্ন 
উদ্ধব! এই কয়েকটা যদি নু, অনুষ্ঠিত হয়, 
তাহা হইলে সাধক যাহা অতিলাষ করিবেন, 
সেই সকল লই লাভ ধরিতে পারিবেন 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 
উদ্ধব কহিলেন-__“ছে হৃবীকেশ ! সাক্ষাৎ 
পরমেশ্বর স্বরূপ আপনার আচ্ঞাই বিধিনিখেধ- 
ক্ষপ বেদ এবং এই বেদই কর্পাসমূছের গুপ ও 
দো অর্থাৎ পুণ্য ও পাপের বৈলক্ষণ্য প্রতি- 
গাদন করিয়া থাকেন। বর্ণতেদ, আশ্রমভেদ, 
প্রতিলোমজ্জ ব অন্গুলোমজ মানযগণের দোষ ও 
খপ, ভ্রব্য। দেশ, কাল, বয়ও, স্বর্গ ও নরকের 
ঘোযাদোষ সমস্তই আপনার আজ্ঞারপ বেদই 
প্রন্ধিপাদন করিতেছেন” স্থৃতরাং আধ্য- 
শান্্রো্ত যাবতীয় বিধিনিষেধ সবই সনাতন। 
এই সনাতন বিধিনিষেধ-যম ও নিয়মাদি 
কিক্পতাবে দ্মভ্যাস কৰসিতে হইবে, সে সন্ধে 
"শীষ যাহা হলিয়াছেন, আমরা অতি সংক্ষেপে 
কিছু উল্লে করিলা । 


যোগীন্দ্রগণ বলিলেন__ 
“লোকে বাবায়ামিযমগ্তসেবা নিতা হি জস্তো- 
পঁহিতত্রচোদনা । 
ব্যবস্থিতিস্তেমু বিবাহযজ্জনুব্াগ্রহৈরান্দু 
নিরব ॥ 
ভাগবত ১১শ অঃ ৫ | 
হে বাজেন্স! জী-সন্ডোগ, আমিষভোজন 
ও মদ়্পালের বাবস্থ। শাস্টে বণিত আছে বটে, 
কিন্তু আসক্তি বশততঃ যথেচ্ছাচীবের বিধি 
কোথাও পরিলক্ষিত হয় না । তবে বিবাছের 
ঘ্বারা পর্রী-সান্তোগ, ঘজ্ছে আমিষ ভোজন ও 
সৌন্রযণি প্রত্ৃতি যাগে মদ্বের বাবস্থা করিয়া 
নিতাস্ত আসক্তিশীল পুরুষের পক্ষে নিয়ম- 
বিধানে নির্াত্িরই বিধান করিগ্ভাছেন। আী- 
সন্ভোশ, যদ্ধ-মাংস তোজন জীবের ক্বতভাবপিদ্ধ- 
ধর্ম 5 এবং এই তিনটী বিষয়ের ঘা, কষি- 
ষধ্যাদা রক্ষা হইতেছে । কিন্তু অনিয়মিত 
আচরণে সথষ্টির যধাদার ক্রটীও যথেষ্ট হইতে 
পারে। সেইজগ্ শাঙ্জ বলিয়াছেন__ 
“যদৃগ্াণভক্ষে। বিহিতঃ সুরায়ান্তথাপশোরা- 
লভনং ন হিংসা 
এবং ব্যবায়ঃ গ্রজয়া ন রতৈ ইমং বিশ্ুদ্ধং ন 
বিছুঃ স্বধন্মং ৪৮ 
যঙ্গে যে সন্তপানের ব্যবস্থা আছে, ভাহা 
প্রকৃত প্রস্তাবে পান না করিয়া! জ্াপ লইলেও 
বিহিত গানের শি্ধি হয়। দেবতার উদ্দেশে 
পশ্ড-হুননের বাবস্থায় হিংসাক্জনিত দোষ স্পর্শ 
না হইলেও অপর থে কোন কারণে বধ কস্টিকো 
দোষ ঘটিবে। পুআোৎপাদন উদ্দেস্ বযভীক্ 
কাসত রী-সক্ষোগ বিধেছ বিলাসী ন্যন্ি- 


মাধ, ১৩২২ সাল।] 


আলোচনা! 


৩১১ 


শা ৫ শী 


গণ শাস্ত্রের প্রধান উদদেস্ত অবধারণে সক্ম না 
হইয়া বিশুদ্ধ ধশ্ম জানিতে পারে ন1। 
শাস্ত্রে পতথীগ্রহণ, মগ্ত-মাংস 
ব্যবস্থ। আছে বলিয়া যে, নিরন্তর তাহাতে 
আসক্ত থাকিতে হইবে এমন নহে। বিবাহের 
উদ্দেশ্ত কি? “পুত্রাথে ক্রিয়তে ভারা, পুর 


ভোঙ্জনের 


পি প্রয়োজনম্‌।” পুত্র পিসের দ্বারা 
জীবের পরকালে সদগতি হয় ; স্ুৃতগ্লাং পুত্রের 
জন্যই ভাধ্যাগ্রহণ আবশ্তক1 যতদিন পুত্রের 


অন্য না হয়, ততদিন পক্জীর পত্ীন্ব। পু্রের 
জন্ম হইলে পর, পত্থী ধন্মকীধ্যের সহকাগিণী- 
সহধর্শিণী মাত্র। আর পুঞ্জ জলন আতপ্রায়ে 
তুকাল ভিন্ন অন্ত সময়ে কাট জীগমন কি 
বে না, আবার অষ্টমী, চতুদ্রশী, পুর্ণিমা, অথা- 
বস্তা এবং সংক্রান্তি এই পঞ্চ পব্বধি 
সহবাস নিষিদ্ধ । দিবাতাগে আট শহথাপ নিবেধ, 
রাজিতে বিধেয়; তাহাতে আবার 
রাক্রিতে নহে, পূর্বান্ধ মধ্যে কহুঙস।ত। পর্জী 
সন্মিধানে যে গমন দা করে, ভাহাকে ভ্রণহত্যা 
পাপে শিপ্ত হহতে হইবে। 





নেও স্ত্রী 


আর্ত 


শান্জে মাংস ভোজনের [বিধি আছে বিয়া 
মাংস তোঙনের অতিগায়ে দেবকাধাযাদ করা 
উচিত নহে । ভগবান মনু বণিক্সাছেন,__ 
“যজার্ধং পশব স্ট। স্বয়মেব স্বয়ন্ুবা। 
যঙ্জেহস্ত ভূতৈসর্বস্য তথ্যাদ্‌ বজ্ত বধোধ্বধ। 
ছয় স্বরং বঞ্জ কাধ্যের জগ্ পণ্ড সকল সৃষ্টি 
করিস্বাছেন। সঙুদয় বিশ্বের হিতের জন্যই যজ্ঞ 
বিিতত হইছে: অতএব বজ্ে যৈ পঞ্ড বগ, 
তাৰ 'ধধর্ধ-অর্ধাৎ বধজন্ত পাপ নাই । 
শত এব মজ্াবশিষ্টযাংস -$ভাজনই ব্যবস্থা 


মাংস ভোজনের অভিপ্রায় য্জের ব্যবস্থী। হয় 
নাইণ তবে “ব্যাধি হেতু অথবা আহারাতাবে 
যদদি প্রাণ যায় তাহ হইলে বৃথ? মাংস তোজন 
করিতে পারা যায়। শাস্ত্র এ কথাও বলিয়াছেন। 
এইবপ শান্ী বিধিনিবিধের বশবর্তা হইয়া! 
কার্ধা করিতে করিতে যম ও নিয়মাদিতে 
অভ্যন্ত হই) প্রক্কত মানব নামের যোগ্য হইবে। 
বথেচ্ছাগারই যানবকে মানবর্ধ হইতে বিরুত 
করে আধাখবিশশ এই যথেচ্ছাচার নিব 
কলে যাবতীয় বিধি-লিষেধের স্থষ্টি করিয়াছেন। 
আজকাল ভারতে স্বেচ্ছাচারের প্রবল জোত 
বহিলেও বিধি-নিবেধের প্রভাব এখনও বিলুপ্ত 
হয় নাই । হইবেও না। 

শ্রীনরেন্্রনাথ চট্োপাধ্যায়। 


দীনের ভিক্ষা । 


ওগো) কোন্‌ স্বরগের পুখ্য মাখা? 

আরাধনার ইঞ্উ তুমি। 
কলুধ কুটাল সর্ডে লয়ে 

অভিশাপের জন্ম আমি। 
আকুল অধীর উদ্বংসিত, 

ব্যাুলতার গণ্ভী দিয়ে, 
লিরাশ বিফল স্বার্থ তরা, 

ব্যর্থ পুজার অর্থ লয়ে__. 
কেমন কয়ে ভুচ্ছ অসার, 

অভিযানের হ্াপ্ত ধদ। 
বাধতে তোমায় ইষ্ট আহার 

করতে হৃত উদ্যাপন ॥ 


৩১২ 


আলোচনা । 


[উনবিংশ বর্ষ, ১*য সংখ্যা। 





কষু্র বড়ই জীর্ণ মলিন, 

আত্ম-তযাগের ঘত্ত যাঝে, 
হেলায় দিতে তথ হদর 

পূ্ণ/ছুতির যোগাস।লে_ 
কাঙাল দীনের শক্তি কোথা, 

ভিক্ষা যে তার মাত্র গজি। 
যা" ছিল তা' অর্পি সকল 

শৃন্ত যে মোর মণ্য সাজি ॥ 
আজি, তোযার ছ্থারে দৈদ্ অভাব, 

জীবলবাাপি প ব্যথা, 
শরান্ত পরাপ-পূর্ণ হতাশ 

তীত্র জালার মন্ত্র গাথা,__ 
ময়ন জলে মন্দির তল, 

দিবস-মাতি সিক্ত করি। 
জানাচ্চি তাই দাওগে। দেখা, 

এস হৃদয় পুণ করি) 

শ্রীকুযুধগোপাল ভটাচার্ধয। 





কষি-শিক্ষা এবং বঙ্গের 
ভবিষাৎ উন্নতি। 


আযাদের বর্তমান অবনতি দেখিয়া 
'নেকেই বিচলিত হইয়াছেন। কি উপায়ে 
ব্মাদের বর্তমান জীবন সমসা। বিদুরিত হইতে 
পাকে তাহার জন্ত অনেক-চিস্তাস্টল ব্যক্তি মাথা 
ঘামাইতেছেন । এসছদ্ধে সবিতার আলোচনা 
করিতে হইলে আযামের কৃষির উন্নতি সর্বাগ্রে 
€ে করা কর্তব্য দে'বিষুয়ে আর বতইৈধ লাই। 


কৃষির উন্ধতি করিতে হইলে প্র্ষ্ট বৈজ্ঞানিক 
কষি-পদ্ধতিগুলি দেশমধ্যে প্রবর্তন আবশাকঃ 
গো-রক্ষী) গোঁবীযা, গো-চারণ-পচন, গো- 
পালন, স্ুলত গোচিকিৎস! বিধি দেশে প্রব্র্ঠন 
আগ করা৷ প্রয়োজন । 

আমাদের দেশের গৌকুলকে রক্ষা করিতে 
হইলে, বিশুদ্ধ দুগ্ধের দেশে প্রচুর সরবরাহ 
করিতে হইলে, স্থানে স্থানে পাড়।য় পাড়ায়, 
গ্রামের সমষ্টিতে গো বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত 
করার প্রয়োজন 'মাজকানল খুবই বেশী দৃষ্টি হই- 
তেছে। গরো-বীমা সম্বন্ধে বেলজী, ডেলিন্উস্‌, 
বিগত বৈশাখ মাসের হাওড় হইতে প্রকাশিত 
আলোচনা পত্রিকায় একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া 
আমি আমার দীন দেশবাসী লোকের দৃষ্টি ও 
মনোযোগ আকর্ষণ কিতে বিশেষ চেষ্টা 
পাইয়াছিলাম ! কিন্তু ইহাতে দেশের লোকের 
দৃষ্টি ও চিন্ত। পড়িয়াছে কি না, তাহা বলিতে 
পারি না। বিলাত, জার্শেনী, ডেন্মার্ক, ওল- 
ন্দাজ দেশ, ফ্রান্স, লুইজরপণ্ড, আমেরিকা, রুশ 
গ্রভূতি সভা পাশ্চাতা দেশে গোরক্ষণের জন্ত 
গোঁবীযা কোম্পানীর বছুল সৃষ্টি ও বাহুদ্য 
দেখা যায়। আমরা বাকোর জাতি,ব্যবহা রিক 
কাজে আমরা বড় পম্চাৎপদ | এখন আমাদের 
কাজের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে, ফেশের 
লোকের থাগ্ঘ ও অনুস্ট দুর করিতে হইষে, 
তবেই আমাদের রক্ষা) নচেৎ আমাগের 
জাতির অচিরে অস্তধ্ণান অবশ্তভাবী। আমা 
দের দেশে চারণৈর সুব্যবস্থা ছারা; সন শুক, 
বিধি প্রশমিত করিয়া জলনগান্তীর নক্জন-সুবিধ 
গো-বীফা কোম্পা য় দেশে বহর প্রদান কর 


মাঘ, ১৩২২ সাল।] 


আলোচনা! । 


৩১৩ 





বিশেষ কর্তব্য। পাশ্চাতা দেশেব আধিবাসি- 
গণ শুদ্ধ গাভীগণকে পুনশ্চ গঠিণী হওয়া পথ্যস্ত 
গো-বীমা কোম্পানীর হস্তে দেন এবং নামাগ্ত 
সাধাস্ত বাসসিক টাদ। বা প্রিমিযম্‌ দেন। কোন 
কারণে যদ্দি বীমাকৃত গাভীটি মৃত হয, তবে 
গোস্বামী শতকরা কতক হাবে কোম্পানীর 
নিকট হইতে ক্ষতিপৃৰণও পাইযা থান, এবং 
গাভী যদি কোন ছূর্ঘটনা না *ইয়া গভিণী 
হয, তবে কোম্পানী পুনশ্চ গাভী গোস্বাধীকে 
ফেরত দিতে বাধা হন। 
জাহাজে নয়ন আইন, জনন গো-মেমাদিল জন্য 
প্রচলিত করা কর্তব্য। ব্যবস্থ। 
পাশ্চাত্য দেশে বুল আছে। জনন গে- 
মেবাদি গৃহপালিত পশুর নযন-অন্ক পাশ্চাত্য 
দেশে স্বতন্ত্র বাবস্থিত আছে। 
মেধ অস্থাদি গৃহপালিত পশুকে বিল(তেব ইউ- 
নিষান ছ্ীম শিণ, কোম্পানী বিনা শুক্কে বিলাত 
হইতে কেপ-কলোনিতে পৌছাইঘ। দিষা 
থাকেন। আমাদের মত বিশ।ল র্লষিপ্রদান 
বেশে গবর্ণমেন্টেব এ নিখম অস্ত প্রবর্তন করা 
কর্ডবা। ভারতের চিন্তাশীল বাক্তিগণের 
এ সব দেশহিতকব ব্যাপারে দৃষ্টি পডিবে 
নাকি? 

চারণাভাবেও দেশে বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। 
এ সন্ধে শ্রীহাসানন্দ বন্মার স্থাপিত খ্রীঃ 
গ্রোপালার অনুসরণ দেশের লোকের বিশেষভাবে 
করা কর্তব্য। সে দ্বিদ ডেপিনিউসু পত্রিকার 
হঘোগ্য সম্পাদক £ঠাহার বহুল প্রচারিত 
সংবাদপত্রে সে সদ্ঘনধে এক নুদীরথ প্রবন্ধ লিখিযা 
দেশের লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে 

৪৯ 


এইজন্ত রেশ বা 


তাহাব 


জনন গো- 


ক্রটা কৰেন নাই। কলিকাতা এবং তাহার 
উপকণ্ঠ স্থান সমূহের সংকীর্ণ স্থানে ছুধদাজী 
গোগণকে যেব্ধপ নিদ্দম ও নৃশংসভাবে রাখ! 
হয, তাহা দেখিলে শ্ুপ্তিত হইতে হয়। বঙ্গবাসী, 
বন্ুস্তী, বেঙ্গলী, ডেপিনিউস প্রস্ৃতি পত্রিকার 
সম্পাদকগণকে আমব। এ সব বিষয বিশেষ যত 
সহকারে প্রদশনি কবিযাছি। মিউনিসিপাল 
চেয়াবমযান মহোদয়ও এইবপ পির্দয ও নৃশংস 
ব্যবহ|বের বিষয অপবিজ্ঞাত নহেন। যেহেতু, 
ভিনি গযলাগণকে লাইসেন্স বিতথণ কণেন। 
ছুগ্ধদাত্রী 
শাতীগণ বোগেব বীজাখু বঞ্িত কবিবে লাত 
কি? এদিকে কি হে ধ, আফিসের দৃপ্টি পড়ে 


এপ অদ্ব্থাকন স্থানে রক্ষিত 


না? আশ। কবি, গোমছু্োব হিতকলে, কুষির 
হিতকলে দেশেব বাজ মহা মান্য সহদ্যচেতা লর্ড 
কারমাঈকেল বাহাছুবেব দৃষ্টি এ দিকে আন্ত 
পড়িতে ভ্রটী হইবে না। 

আসাম ও মান্জাজ গবর্ণমেন্দ্বষ দেশের 
পশ্তরক্ষণ জন্য প্রচুব চালণ মাঠ দিয়াছেন। 
ইহ।তে র,করুপেৰ ত।বা সহান্‌ হিত সাধিত 
হহতেছে। তণধনুল মারে চরিযা ধেনুগণ বিশেষ- 
তাবে তেঙ্ন্বব হইতেছে এবং তঙ্ডন্য কুঘকদের 
উৎতৃষ্টতবঈ!তায বলদপ্রাপ্তির পথ উন্মুক্ত 
হইতেছে। আমাদের গবর্ণমেন্টের এই বিধির 
আশু অহ্গরণ কৰ। আবশ্ক হইযাছে। 
ভ্রেডিট-সোসাইটার ভিত্তির উপর আমাদের 
দেশে বছুধ গো-বীমা কোম্পনী পরিচালিত 
করিতে না পারিলে, দেশের দুগ্ধ ও গোরক্ষার 
পথ কঘ।9 উপ্দুভ হইতে পারে না।*বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে গেবালা, গে।পরিচর্যযাদি আমাদের 
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আলোচনা । 


[উনবিংশ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা ।" 





দেশের রুষককুলকে ক্ষু্ কুন প্রবন্ধে শিক্ষা 


দেওয়া কর্তব্য এবং এ সবস্ধীয় পুস্তক কুল ও" 


কলেছে পাঠ্য পুন্তক নির্বাচিত হওয়া কর্তবা। 
গোবীযা সন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা 
এই পত্রিকার পূর্ব পূর্ব সংখ্যা করিঙ্গাছি। 
তাহার পুনরুক্তি অত্র স্থানে নিস্তীযোন। 
এখন গোচারণ সব্বন্ধে ২। ১ কথ? বলিব। 
গো-বক্ষ। এবং গো-জাতিব উন্তি 
বর্তযানকাঁলে আমাদের দেশে সর্বাগ্রে সাদন 
করিতে হইলে সকল স্থানে গো-চাবণ প্রণিঠিত 
করিতে হইবে । গো-্চাবণের অস্তি্ আমাদের 
দেশে প্রাচীন কাঁজাবধি থাকিলেও আজকাল 
অর্থলোলুপ জমীদাবগণ সেইগুলিকে গজ।দেল 
সহিত বন্দোবস্ত করিরা মূনে করেন ফেউাহারা 
খুবই অর্থবান হইতেছেন। কিন্তু এটা তাহাদের 


সম্পূর্ণ ভুল । ভাহার কয়েকটি কারণ পবে বিদ্বৃত 


করিব! আগে আমাদের দেখ। কর্তৃবা 
যে, জমীদারগণ কিসের বলে, এবং কি 
কারখে অবাধে এজার সহিত, দেশের 


ভবিষ্যৎ ও নিজেদের ভবিষৎ লাভালাভ সম্যক 
পর্যালোচনা না করিয়। এই সকল পতিত 
জমীগুলির বন্দোবস্ত করেন। আমাদের বঙ্গ, 
বিহার, উড়িস্তা এবং ছোটানাগপুর দেশে ১৭৯৩ 
সালে লর্ড কর্ণাওয়ালিশের শাসনফাল হইতে 
দশশালা বন্দোবন্ত প্রবর্তিত ও প্রচলিত হইয়|ছে। 
এই স্থাত্্ী বন্দোবস্তের কাল হইতে দেশের 
জমীদারগণ সরকার হইতে যাবতীয় ভূসম্পত্ভির 
বঙ্দোষস্ত লইগ্লাছেন। 
মতে দরকার কোন স্থানেই নিজ হক্‌ বা দাবী 
সীযাবন্ধ করেন মাই, অথবা পথীদারও 


এই বন্দোবস্তের সর্তের 


তাহাদের আধীনে প্রজ্জাবর্গের হিতার্ধে 
ভবিষ্যতে কোন হিতকর আইন বিধিবদ্ধ করিবার 
হকু তাযাগ করেন নাই। যাবতীয় পতিত জী 
উঠতি করিবার পথবা দেশের ৫গারম্দকে 
চারণসু'ম হইতে বঞ্চিত করিবার হকৃ কোন 
অমীদরকে দ্বেন নাই এবং ধীক্ধপ মন্দ 
কোনকপ ঝন্দোবস্তের চুক্তি হয় নাউ, তাহা 
চ্গ্াশীল বাক্তিমান্রেই অবগত আছেন। 
জমীদারগণ কর্তৃক যে চারণ আক্কসাৎ করিবার 
অভিযোগ আজকাল শুনা যাইতেছে, তাহা সত্য 
হইলে তৃস্বগিবর্ের ক্রিয়াকলাপ এ সন্থন্ধে 
বস্ততই সম্পূর্ণ আইনাবকন্ধ এবং অবৈধ। 
সম্পূর্ণ বিলাতীধরণে দেশহিতকর ব্যাপার না 
আ।সিলে আমাদের অভিপ্রেতঃ মনোষত এবং 
আদরণীয হয় না। বিগত গো-খাদকের দেশ; 
কিন্তু বর দেশেও দুগ্ধবতী গাভী হত্যা করিবার 
কোনকপ নিয়ম নাই এবং,কেহ প্রভূত অর্থ 
পাইলেও কদাচ তাহা করে না। কিন্তু আমা- 
দের দেশের হিন্দু গৌয়ালাগণ কশাইয়ের নিকট 
বৎস বিক্রর করে, গাতীকে ফু'কা দেয়, বৃদ্ধ 
হইলে দারিদ্র দায়ে খাওয়াইতে না পাবিয়া। 
চারণাভাবে শেষে নির্খম হইয়া তাহাদিগকে 
কশাইহস্তে সামান্ত মূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য 
হয়। ইহা অপেক্ষা আমাদের আর অধিক 
জাতীয় কালিমা কি হইতে পারে? 

বিলাতে গো-চারণেয ব্যবস্থা বছদিন হইতে 
প্রচণিত আছে। এ সম্বন্ধে শিপ, হালি 
পুস্তক পাঠ কিনি টি 





মাধ, ১৩২২ সাল।] 


আলোচনা । 
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পরের জমীতে গো-চারণের হকের উৎপত্তি 
হইয়া থাকে। পরের জঘীতে গো-চারণ, 
পরের খাল-বিলে মাছ ধরা, পণের জরা হইতে 
মাটা লওয়া, জঙ্গল হইতে কাঠ কাটা, পরের 





কাঠে লাঙ্গণ প্রপ্তত করার হক্‌ প্রস্ততি প্রিস্ক্প- 
টিত, হকৃ। 

চারণ চারি প্রকারের £- *»এপেন্ছেট। 
এপারটনেন্ট। ইন্‌খোস, পার্কজ[ডাভিসিনেজ,। 

এমন অনেক. কানে দেখ! যা যে, একগ্র।মের 
প্রঙ্জা বৎসরের নিরদষ্ট সময়ে অপরের 
গাভী চরাইয়া থাকে। 
শ্রেণীর অন্তর্গত এবং গ্রাচীন “কাষ্টমে 
লব্ধ হয়। 


জমীতে 
এই আধিকাৰ প্রথম 
দ্বার 
কৃষি ৪ কৃষীবণের রক্ষার জন্য এই 
অধিকার লাভ করা যার এবং সে গন্য এই 
অধিকারের অস্তিত্ব রিচার্ভের রাজ কাজের পুলের 
প্রমাণ করান আবশ্তক। এই হণ্চ ৰণদ, এষ, 
মেধ, অশ্ব, যাহার! ভূমি উর্ববরা করে বা চাষ 
করে, তাহ|দের পক্ষে এবোজা। ছাগল, শুক্র 
হাস, যুগ, পে প্রত্ৃতির পক্ষে এই সন্ত প্রযোঞ্য 
হইতে পারে না। দ্বিতীয়টি অনীদাণের গ্রাম্য 
প্রদ্দাব অধিকার। তাহার) চাষের জন্য বে পশু- 
পালন করে, তাহাদিগকে রক্ষা ও পালন জন্য 
জ্রমীদারের জমীর উপর চরাইবে। 
ইহা বারণ করিতে পাখেন না। আমাদের 
াক্সের জযীদারগণ চারণগুলির বন্দোবস্ত করিয়। 
. রাহর এরই প্রাীন হক্‌ এবং দাবীর উপর 
পম হব, করিতেছেন। এই অধিকার 
টখলগােপািনিাবহাছে( চিনুন ) 


ইটা চীরনাধিকার” এপেখে্ট ্রাতীন 





ভমীদার 














উদিত শনীর, সহিতই, ২ সংযোজ)। এই 


অধিকাবটী স্থানীয। এপাবটুনেন্ট বা চারণ 
বিঙ।গের দ্বিতীয় নিব দ্বারা এক ব্যদ্ি আর 
এক বাক্তিব ভূমি ব। জগলে পণ্ড চরাইতে 
পারে। ইগা গ্রান্টের বা অঙ্গুমতির বারা লব্ধ 
হয়। এই অদিকার গুহপাণিত পশ্ত এবং পক্ষী 
সন্ধক্ধে অন্তমতির ছা লন্ধ হইতে পারে । দানের 





বা অধীকারেব দপীগেব অপ্রাছ্িতে বহুক।লের 
বাবারে (1১০৭1)0০5) এই অধিকার 
সাব্যন্ত হইযা থাকে । এ সদ্ধে ন্মিথ, বনাম 
ফেভাবেশ, এবং মূখি বনাম ক্লিকোর্ডের নজীর 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এ সন্ধে অনেকগুলি 
প্রাচীন নজীরও আছে। 

কষন্‌ অব. পাশ্চার ইন্‌ গ্রোসটী তৃতীয় 
প্রকারের চারণের অধিকার ।- ইহা কোনক্ূপ 
জনীর সঙ্গে প্রযোজা হইতে পারে না। ম্যানর 
বা জমীদারীর বহিস্থ এল দলীল বা প্রিন্কপ- 
সন্‌ খ্বার। এই হক্‌ পাইতে গারে। চতুর্থ 
একারের চাবণ অধিকাণটিকে “বাই ভিসিনেজ” 
বলিয়া অপ্যাপকগণ গণন! করিয়াছেন। যেমন 
এক গ্রামের আজার তাহাদের চাষের €গোঃ 
বলদ, মহিষ অপর গ্রামের বনে লইম। শিল্পা 
চরাইব।র অধিকার বছ কাল ও অন্মরণীয় কাল 
হইতে ভোগ করার তাহ। আইনযত তোশ্য 
হইয়। দড়ায়। এইরূপ উদ্বাহরণ আমাদের 
বাঙ্গালা দেশমধো, বিশেষতঃ বীরভূম, মেদিলী- 
পুর্ব প্রভৃতি বনাকীর্ণ জেলা সমূহে এবং গল্পা 
ছেলায় গন্ধ, পালামৌ, সিংহভূষ, মানদুম 
প্রভ্তি বেহার প্রদেশস্থ জেপাসমূহে ফেখা গা 
খাকে। অনেক সময় খত্যাচারী জমীদারগণ 
এক গ্রামের গোহন্দকে গতিত বা চারণ জঈল 
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আলোচনা । 


[উনবিংশ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা । 


শীট শী শশী 


হইতে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়া খোয়াড়ে 
পাঠাইয়া অর্থ আদায় করেন বা নিঃস্ব প্রজাদের 
উপর প্রাচীন ঝাল ঝাঁড়েন বা তাহাদের উপর 
পুরাতন পোষিত মনোমাকিন্যৈর বদলা তুলিয়া 
আপনাদিগকে ধন্য ও কতকৃতার্থ যনে করেন। 
প্রন্গাগণ যদি এই সব স্থলে চীরশের হক্‌ দাবী 
করে, তাহারা দণ্ডের পরিবর্তে নিজেদের দাবী 
আদালত-সমক্ষে সাব্যস্ত করিয়া খন্পপ অতা- 
চারী জনীদারবর্গকে সমুচিত শিক্ষা দিতে পারে” 
কিন্তু আমাদের দেশের (লাকব্‌ সে অধাবসার 
নই, গে চেষ্টা নাই। 
পায়ের উপর শর দিয়া ঈীড়াইতে পারি ন1। 
কাজেই আগরা সব দিকেই প্রপীডিভ, নিগৃহীত 
এবং পদদলিত হইয়া থাকি। 

চতুর্থ প্রকারের চারণ অধিকার পাশাপাশি 
পন্ভিভ জমি ব| ধন মন্বদ্ধে প্রঘোক্জা হয়। ইহ! 


আমবা নিজ্জেদের 


প্রাচীন প্রথ| (৫5০০৫1৮) ঘা! লন্ধ হয় না, 
বরং প্রাচীন ও এবিচ্ছিণ বহুকালেব ব্যবহারের 
(০000090) উপর মির কবে গ্রিচাড 
বনাম পাওয়েল, জোন্প বনাম রবিস, রার্ক 
বনাম টিঙ্কার এই হকের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ নজীর 
বলিয়া বিলাতী ধর্ধশান্ত্ে বিশেষ সন্তরধ পাইয়া 
থাকে। আবার কখন কখন দেখা যায় ষেঃ 
পথিকগণ অপরের গ্রাম ব! ক্ষেতের উপর দিয়া 
পিয়া পাযের*্দাগের মত চলাচলের রাস্তা 
করিয়া ফেলে। ইহাঁ কাহারও আটকাইফার 
₹ও বেড়া দিয়া বন্ধ কলার হক নাই। আমাদের 
দেশে পাড়াগায়ে এক্সপ “মেঠো রাস" অনেক 
ফেখা ঘায়। এই সব সম্ঘ্ধে ভিন্ন ভিন্ন 'লা' 
পাশ্চাত্য দেশে আছে, কিন্ত আমাদের বেশে 


এইগুলির কোনরূপ নিবারক বিধি লাই এবং 
তাহার এয়োক্নও হয় না বলিগ়্া বোধ হয়, 
তাহা প্রচলিত নাই। কিন্তু চারণগুলি অর্থলোলুপ 
জমীদারগণ কণ্ডুক গৃহীত হইতেছে এবং 
ভারতীয় গো-ন্দের চারণের, বহরূপ কষ্ট 
হইতেছে বলিয়া এ সব্ঘদ্ধে আলোচনার প্রয়ো- 
জন হওয়াম ইহার অশ্কশীলন এই ক্ষুত্র প্রবন্ধে 
করিলাম। 
বিলাভী আইনের সামান্য আভাস উপরে 
দিলাম। এখন আমাদের দেখা প্রয়োজন যে, 
আমাদের দেশে চার্ণ-আইন কতদৃর প্রবর্তিত 
ও প্রচলিত আছে। এ সম্বন্ধে বড় রাজা 
প্রন্ধায় খগড়া হয় নাই; কিন্তু এখন 
জমীদারগণ গো-ন্দকে তগবান-দত্ত আহারীয় 
খাগ্ধ হইতে বঞ্চিত করিতে উপ্ভত হইস্নাছেন 
বলিয়া ছু" একটি মোকদ্ধম্া রাজ দরকারে দেখা। 
যাইতেছে । ১৮ উইকৃলি নোট, ৭৩৬ পৃ ৩১ 
কলিকাতা ৫৮৩, ১৩ কলি ২১৩,৯ কলি ৬৯৮ 
প্রস্থতি নজীরগুলি অশ্মন্দেশে এই 
সঙ্গে বিশেষ প্রপিদ্ধ। গো-হনন সম্বন্ধে জঙ্গ 
মার আশুভোঘ মুখোপাধ্যায়ের নিম্পত্য আইন 
গো-সেবক ও রক্ষকগণের পক্ষে বিশেষ সহায়ক 
নঞ্জীর বলিয়। গণ্য হইবে। 
পাঠক! বিলাত এবং ভারতে গোবক্ষা! ও 
গ্রোচারণ সম্বন্ধে কি পার্থক্য-_ইহা পাঠ করি- 
লেই কুঝিতে পারিবেন। আজকাল মাজাজ 
এদেশের প্রাদেশিক কষিরিতাগ “গোরক্ের: 
উন্নতিসাধন অন্ত কৃষকদের 'নধ্যে কিনে, 
দান করিস) যথেষ্ট কৃতজঞতাতা্গৰ হইতেই :4' 





মাঘ, ১৩২২ সাল।] 


আলোচনা? 


৩১৭. 





ল্লাভ্জ1 ীললাশ্লল্। 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


সুদ্ধির অবতারণ!। 
সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপিত হইল। উভয় পক্ষ 
হইতে উপযুক্ত কর্মচারী নিযুক্ত হইলেন,তাহার। 


এই সব বিষয় স্থির করিতে বসিলেন। অব- 
শেষে স্থির হইল, উত্তয় রাঁজ। এক তাবুতে 
উপস্থিত হইবেন, সন্ধিপত্তে স্বাক্ষর 
করিবেন। 
অগ্ মধ্যাঙে ছুই রাজা একব্র হইবেন, 
অতএব বন্্াবাস সুন্দর করিয়া সঙ্গত হইয়াছে, 
নানারূপ পত্র ও ফুলের মালা শোভা পাইতেছে। 
শ্ুর্ণকলসী, কিংখাগেব পতাকা। উশ্বধোর 
পরিচয় দিতেছে । এই স্থানটী সহবের মধ, 
গৌঁড়েশর মাত্র একশত অক্ষরক্ষক সঙ্গে লই! 
তথাত্ম আদিবেন, রাজ। নীলান্বরও তদ্দণ সৈস্তে 
বেষ্টিত হইয়া আসিবেন। বাছা বিয়া উঠিল, 
সন্ত প্রহরীগণ অস্ত্র উত্তোলন করিল, রাজা 
নীঘান্ঘর বন্ত্াবাসে প্রবেশ করিলেন। ইহার 
কিছুক্ষণ পরেই গৌড়েশ্বর একাকী তথায় 
আসিলেন, সঙ্গীয় সৈন্ঠগণ বন্ত্াবাসের বাহিরে 
খাঁকিল। উভয়ে আলিজনপাশেঞবদ্ধ হইলেন। 
গড়ের বলিলেন--“ঞজ আমার পরম. 
'কশীতাগ খে ছিপুণের বআাদর্শ রাজার জাপিঙগন- 
পাশে বন্ধ হলেন? অনেক দিন থেকে আমার 
খে পহিলাধ ছিপ: তাহা আজ খোদার ইচ্চা্র 
! সা প্রালা পীগাধর জন ছাসিফা বলিলেন 
সিগাতেখযের সাক্ষাৎ গ্ওয়া সহজ ব্যাপার 


এবং 


নয আজ আমার ভাগ্য-লেবতা। সুপরস্ন। 
আপনার যশ ও নাম যথেষ্ট শুলেছি, এখনও 
তাহাই দেখছি। যুদ্ধে জয় পরজয় কিছুই নয়, 
লোকের ভত্র-বাবহারই চিরদিন থাকে । আমি 
আপনার গিকট কৃতজ্ঞ থাকৃলেম।” বাদশাহ 
যৃছুমধূব হাস্য করিয়া বলিলেন--“নিজগুণে 
যাহা বলেন, তাহাই শোভা পায়। 
ন্তায় রাজা আমি কম দেখেছি। এমন তেজন্বী 
বীর সত্যপ্রিয় প্রশ্জাবৎসল নৃপতি ভারতে খুব 
কষ । আপনাকে এতদিন জানি নাই,তাই পরের 
কথায় ঘুদ্ধের জন্ট এমেছিলেষ। এখন আপ- 
নার গুণে এতদূর যুদ্ধ হায়েছি যে, আপনার সঙ্গে 
বন্ধুতাপাশে বদ্ধ হ'তে পারলে জীবন সার্থক 
মনে করি। আজ থেকে আপনি আমার বনু, 
এই রংপুব আমার বদ্ধু-রাজ্য। চিরদিন 
আপনার বিপদে আঙ্বার বিপদ,আপনার সম্পদে 
আমার সম্পদ। এখন যুদ্ধ ক্ষান্ত হ'ক, আমি 
নিজ রাজো চলে যাচ্ছি। আপনি নিশ্চিন্ত 
মনে রাজত্ব করুন, চিরদিন এ বন্ধুকে শ্মরণ 
রাখবেন” রানা ললাঘর গৌড়েস্বরের কথায় 
মোহিত হইলেন।এযন উন্নতমনা, দয়ালুপ্রকতির 
রাজা তিনি আর দেখেন নাই। রাজ। নীলান্বর 
মনে করিলেন--বিপদের হাত হইতে উদ্ধায় 
পাইলেম। অতএৰ আর কোন চিন্তার কারণ 
নাই। [তনি বলিলেন-_-“বাদশাহ! আপনি 
খ্দেশের রাজা, আমি সামান্ত প্রদেশের রাজ। 
মাত্র, আমি আপনার গ্রঞ্জাতুলয। বআপনাক্স 
বন্ধত্বতাবে আবদ্ধ হওয়া আমি নিজকে সাধ্য 
মনে কন্সি। আশাকরি/আপনি কখনও আমাদের 
এ ক্ষত রাজ্যের বিষ ভুষ্যেন না। আমি, 


আপনার 


৩০৮, 


আলোচন! । 


[উনবিংশ বর্ষ, ১৭ম ১২৪)11 





বাজা,নামার প্রজাবর্গ, সব আপনারই অধীন।” 
গৌঁডেশ্বর সন্তষ্ট হইয়। বলিবেন_“নপনার 
বিনয়ে বড়ই সুখী হ'লেম। আপনি যথার্থ ই 
হিন্দ-কুলের আদর্শ। আপনি সকলের পু্জনীয় 
'সাপনি আমাদের সম্মানের পাত্র। আশাকরি, 
একদিন আপনার পদার্পণে গৌড়নগর ধন্ঠ 
হইবে। আমি নিতাস্ত সম্থষ্ট হয়ে চল্লেম।” 
খই বলিক্কা বাদশাহ বহুমূলা কয়েকখানি বন্ধ 
উপহার-স্বপ রাজাকে অর্পণ করিলেন। রাজা 
হীরক-থচিত নিজ কঠহার বাদশাছের গলদেশে 
অর্পণ করিলেন। নানারূপ আলাপের পর 
বাদশাহ বলিলেন--“তবে এখন বিদায় হই, 
আগামী কগ্য আমরা এখান থেকে চলে 
যাবো 
বড় অভিলাব-ভাহী বোধ হয় পুর্ণ হওয়ার 
উপায় নাই।” রাজা তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন 
বেগম সাহেব কি সঙ্গে আছেন? এঘে 
তাকে সঙ্গে নিয়ে 
তিনি অনায়াসে 


তবে আমার বেগম সাহেবার একটা 


আমার গরম সৌভাগ্য। 

এখানে এলেন নাঁ কেন? 
বাণীর সঙ্গে আলাগ কৰৃতে পাএতেন।" 
বাদশাহের চক্ষু ছটা উচ্ছল হইয়। উঠিশ, তিনি 
ব্বা্জাকে পুনরায় আলিঙ্গন করিয়া বলিশেন__ 
'আষি যথার্থ বন্ধু পেয়েছি। বেগম সাহেব এই 
রাজ্য কখনও দেখেন নাই, তাই সঙ্গে সঙ্গে 
এসেছেন। তিনি হিন্দু রাজাদের অত্তঃপুর 
কখনও দেখেন নাই, রাণীর এভ যশ শুনেছেন 
ছে একবার সাহার সঙ্গে আলাপ করতে বড়ই 
ইচ্ছুক বাণী মূলয়াবতীর নাম না জনে এমন 
লোক বঙ্ধদেশে নাই। এমন সৎস্বভাববিলিষ্টা 
স্থগ্থণের 'আধারভুতা। বনরাঙ্গনা! ললামভূতা, 


স্তীলোক বড় বিরল। ইনি দেবী, ত্বাই তাহার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেগম সাহেবা এতদূর 
এসেছেন।” রাঙা আহলাদিত হইয়া বলিযেন 
"তিনি তবে আগামী কলা পরাতে. আমার 
অস্তঃপুরে যাবেন,ইহাতে আর বাঁধা কি আছে? 
ইহাতে বন্ুত্ব আরও বৃদ্ধি হবে। আপনি বেগম 
সাহেবাকে আমার সেলাম জানাবেন ও রানীর 
পক্ষ হইভে আমি তাকে নিমন্ত্রণ কচ্ছি।” 
বাদশাহ আনশিত হইয়া বলিলেন--“আমি - 
অবশ্যই বেগম সাহেবাকে সব বলবো । তিনি 
কাল তোরে সঙ্গীদিগকে নিয়ে দোলায় কিয়? 
রাজান্তপুরে প্রবেশ করবেন, আপনি তদ্ধপ 
আদেশ প্রচার করবেন। তিনি রাণীর অন্ত 
একটি বহমূল্য পান! ও হীরক-চিত হার সঙ্গে 
আনিয়াছেন। সেটি তিনি ্বপ্ং রাশীর গল- 
দেশে পরাইবেন এই তাহার সাধ। যাহ'ক, 
এখন আমি বিদায় হই। তাই! কাল দেশে 
কিরে যাওয়ার পৃর্ধে আবার যেন সা কবাৎ হয়।” 
এই ধলিয। বাদশাহ পুনরায় রাজাকে আলিঙ্গন 
করিয়া বিদায় হইলেন,রাজা সঙ্গে সঙ্গে আসিফ 
ছাপ পথ্যস্ত পৌছাইয়। দিলেন, তারপঞ্ নিঙ্গ 
সৈশ্ঠদহ প্রাাদের অভিমুখে চলিবেন। . বেগষ 
সাহেবার জন্ক এসাদ সাজাইতে হইবে। ৬৮ 
পুরে নানারূপ আহারের উদ্ভোগ করিতে হইছে» 
অতএব রাণীকে অবিলঘ্ধে এই সংবাদ প্রদান 
করা। কর্তব্য। রাজ] আর অপেক্ষা করিতে 
পাঁরিলেন নী, অপরাপর বকের সি 
নআ-বচনে সেদিনকার মত. লিজার, গ্রহ রিও 
অন্থঃপুর মধ্যে খ্ুরেশ কমি 








মাঘ, ১৩২২ সাল ।] 


আলোচনা । 
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পঞ্চম পরিজ্ছেদ। 
ভীষণ বিশ্বাসঘাতকতা । 


প্রাতঃকাল হইতে অসংখা দোলা র!প্র- 
বাটী অতিমূথে চলিয়াছে। বেগম সাহেবা 
রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কৰিতে বাদিদেন সহ 
চলিয়াছেস। সহরেব হবার খোলা হইঘাছে, 
বারে সমগ্র প্রহবী দণ্ডাযমান। 
রাজাদেশে সসন্মানে ফোলা ছাডিয। দিযাছে। 
ধোলাব সঙ্গে অন্য গ্রাহণী লাই। বাদশাহ 
সহেব প্রার্চীবের বাহিকে সৈন্যসহ অপেক্ষ। 


তাহারা 


করিতেছেন। মন্ত্রী শচীগাত্র বাদশ।হেব 
'নিকটেই আছেন। 

সহব সজ্জিত কবা হইঘাঁছে। স্থানে স্থানে 
কদলী বৃক্ষ, তাহাতে নানাবর্শের পতল উডি- 


তেছে। বারিপূর্ণঘট ও নাবিকেল প্রতোক 
স্থানে শোভা পাইতেছে। রাজা বাণীর সম্মুখে 
পুষ্ণঘাল্য, নানারূপ পত্র" নানাবলেব পতাকা, 
অপুর্ব সৌনদর্যা বৃদ্ধি করিঘাছে। বাঙ্জা 
অতার্থনার জ্রটি করেন নাই, অন্তঃপুরে বাণী 
হুসজ্জিত হইয়া দাসীদের সহ বেগম সাহ্বোব 
অপেক্ষা করিতেছেন। 
হইতেছে । অন্তঃপুরে দাসীরা। কেহ বংশী 
বাঞ্জাইতেছে, কেহ সেতার বাজাইতেছে, কেহ 
আন, করিতেছে। চারিদিকে যেন খানন্দ 
্প ॥ দোলা ক্রমে রাক্তবাটীর 
এ গণ সম্মানে দোলার 
॥ জ্াঙ্জা আদেশ গ্রচার 

চাল তীরে বীরে 
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বিহার এধেশ কাধিনণ 


স্থানে স্থানে বাগ 


রাণী অস্তঃপুবেব হারে সাশস্কৃতা হইয়া দেবী 
প্রতিমার য় ঈাড়ইয়া ছিলেন, এমন সময়ে 
সন্ধ্খস্থ দোল! ভাহাব নিকট পৌছিল। সেই 
দোলাখ!নি কিংখাপের কাগভে আবৃত, নানা- 
ৰূপ কাককার্ধা-খচিত, মুজ্গার ঝালর চারিদিকে 
হি এই দোলাতে 
বেগ সাহেব! আছেন মনে কাবধ) বাণী 
অভ্যবনা দোলা বন্ততর উঠিল, 
বেগম সাহেবাব পবিবর্তে ঘুসলমান সেনাপতি 
লোপা হইতে বাহিব হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে 
শন্সান্ দোল হইতে অস্্ধাবী মুসলমান দৈন্ 
বহর ভইল | বাণী এই সব দেখিযা। চীতকাঁৰ 
কবিহ। অচেতন হইলেন, মুসলমান সৈন্যের 
বাঙ্গবাটা আক্রমণ এমন সমযে 
সুবনেঙ্গবী দৌডাইযা আপিষ। বর্লিল__“এস 
সেনাপতি, শীত্র আমাব সঙ্গে এস, বজ।কে 
ঘরের মধ্যে আবদ্ধ ক'বে রেখেছি।" সেনাপতি 
ততক্ষণ উবনেশ্ববীর সঙ্গে চলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে 
কতক সৈশ্ত চলিল ॥ 


সৌন্দধ্য কবিষাছে। 


কিলেন। 


কবিল। 


বাজ বিআম-কক্ষে 
বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে কত কি ভাঁবিতেছিলেন, 
বাহির হইতে যে ভুবনেশ্ববী তাহাকে আবদ্ধ 
কবিযাছে। ইহ জানিতে পাবে নাই। এমন 
সমধে হঠাৎ “আল্লা আল। হো” শব্দে ভীহ]ুর 
চৈতত্ত হইল, তিনি বাহির হইতে চেষ্টা করি- 
লেন, দেখিলেন, দ্বার বন্ধ, বাতাযনে দীড়াইলেন 
কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কেবল চীৎকার 
শুনিতে পাইলেন। এমন সময়ে কড় কড় শব্দে 
শ্রিকল খুলিয়া গেল, কতিপয সৈগ্যসহ সেনাপন্ডি 
সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। রাঁদার আর 
বুধিতে বাকী থাকিল না, তিনি তাড়াতাড়ি 
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আলোচনা । 


[উনবিংশ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা । 





কক্ষের মধ্যে যে সব অস্ত্র ঝুলান ছিল, তাহা 
হইতে একখানি অসি লইয়া দীড়াইয়। বলিলেন 
-পনরাধম | বিশ্বাসঘাতক ! এই বুঝি বছুত্ব! 
এর প্রতিফল দিচ্ছি।” মুসলমান সৈন্য তাহাকে 
চারিদিক হইতে আক্রমণ করিল, তিনি একাকী 
ত্র পুরাতন অসির সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে 
লাগিলেন । যখন দোখলেন যে আর উপাঘ 
লাই, তখন একজনকে আঘাত করিলেন, সে 
তৎক্ষণাৎ ভূষিশাখী হইল। আর দুই তিন জন 
তাহাকে বেষ্টন করিয়া আক্রমণ কবিল, অসির 
আঘাতে এ! একজন পাঁতত হইল। 
সেনাপতি বলিলেন_-“ব্যাপ্রকে জীবিতাবস্থায় 
ধরতে হবে ।” 


তখন 


এই সময়ে আরও কতকগুলি 
দৈশ্ত সেই কক্ষে প্রবেশ করিল । রাজা একাকী 
কি করিবেন? তিনি বুদ্ধ করি৷ ক্লান্ত হইতে- 
ছিলেন, তথাপি তিন চারিঙ্ন সৈন্তকে অসিপ্ 
আঘাতে মৃত্যুমুখে পাতিত করিল। হঠাৎ দূর 
হইতে একটি তীর আসিয়] তাহার দক্ষিণ হস্তে 
বিদ্ধ হইল, অসিখানি ঝন্‌ ঝন্‌ শব্ষে মৃত্তিকা 
পড়িব। অমনি সৈন্তের! হ্তাহাকে বন্দী করিল। 
তৰান্‌ ভাহাকে লৌহ-শৃখলে আবদ্ধ কর হইল। 

এদিকে রাণীর চৈতন্য হইলে দেখিলেন, 
মৃসলমান সৈন্যে বাজবাটি পূর্ণ হইযাছে। 
ভাহার কতিপয় দাসী তাহার রা করি- 
তেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন__“রাজা 
কোথায়?” দাশীরা এই কথায় উত্তর দিতে 
ইতত্ততঃ করিতে লাগিল। রাণী বলিলেন 
“বুঝেছি, তিনি হত হায়েছেন।” একজন দাসী 
ববিষ-না, তিনি বন্দী ।” 

শোঁডেম্বর যখন বুঝিবেন _. এতক্ষণ দোলা- 


গুলি অস্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে, তখন তিনি 
সপৈন্য রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন, এবং 
রাজার সৈনাদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া 
তিনি সটসন্য রাঙ্জবাটী 
বাহির হইতে আক্রমণ করিলেন। অবিলম্বে 
রাজধানী শত্রকরতলগত হুইল । রাজ] বন্দী 
হইলে ভাহাকে গোঁড়েশ্বর বলিলেন__এআপনি 
এখন আমার অতিথি, গোঁড়নগরে চলুন ।” 
রাছা ক্লোধ-বিকম্পিত হ্বরে বলিলেন_-“বিশ্বাস- 
ঘাতকের কথায় আমার এ দশ] হা'ল। নর- 
পিশাচ! পাপীষ্ঠ! এর প্রতিফল পাবি। 
আমার একটা শেষ প্রার্থনা, একবার রাণীর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করাও ।” গৌডেশ্বর এ প্রার্থনা 
মগ করিপেন। রাজাকে সেই অবস্থায় রাণীর 
নিকট উপস্থিত করান হইল । রাজ জলদ্গন্ভীর 
স্বরে বলিলেন-_“বাণি! এই শেৰ দেখা। 
আমি বিদায় হ'তে এসেছি। যদি বীরপত্থী 
হওঃ যদি প্রত সতী হও তবে তগ্রপ ব্যবহার 
আর কি আশীর্বাদ করবো । এজন্মে 
আর আমাদের সাক্ষাৎ হবে না। সেই তগ- 
বানের সক্ষাতে আবার মিনিত হব।” রাজার 
অঞ্র গড়াইয়া পড়িল। রাণী বলিলেন__ 
দস্বামিন্! প্রতো! এই শেষ দেখ হবে, 
কেন? নিশ্চয় শীত্রই এরূপভাবে মিলিত' হ'ব 
যে আর কেহ আমাদিগকে পৃথক করতে পারবে 
না। এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিফল ঈশ্বর 
দিবেন। কার সাধ্য আমার খায় হন্তার্পণ 
করে। লিংহেনক রী পিংহিনী, হয়। আমার গল 
কোন চিন্তা ক'র লা। ্ার্িশীমই গঃ 
ৈকুষ্েঙবরের নিকট বাহে”, 


পরাজয় করিলেন। 


করো । 


মাথ, ১৩২২ সাল।] 


আলোচনা । 





ক্াঞা আর ফোন কথা না বলিয়া বিদায় 
হইলেন। এমন সময়ে ভুবনেশ্বর “হি” “ছি” 
করিয়া হাসিয়া উপস্থিত হইল। বাজার দিকে 
তীব্র দৃষ্টি করিঘা বলিল--এএতদিনে আমার 
মনোবাঞ্া পূর্ণ হ'ল।* তুমি আমার পিতৃবা্জ 
নষ্ট করেছ, প্রজাসকল বিনষ্ট করেছ। তার 
প্রতিশোধ আজ হম? এইবার রাণী বিধবা। হবে, 
আনাম হাস্বো। জান্বে_আমাব কৌশলে 
মুসলমানেরা এই রাজ্য আক্রমণ কবেছে, 
আমার কৌশলে বাঞ্গবাটীতে প্রবেশ কবেছে, 
আমার এ্রবোভনায শতীগাত্র গৌড়ে গিযছিল। 
আমার ঈঙ্গিতে তোমাকে গুলি কবেছিল। 
আজ আমার আনন্দের দিন। এতিহিংসা | 
প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা !” ভুবনেশ্ববী ভযানক 
হাস্য করিষ। সেই স্থান হইতে চলিঘা গেল । 
রাজাকে & অবস্থায় বাহিবে আনা হইল» 
হুংসেশ্বর ও হিন্দু সেনাপতি বন্দী অবস্থা বাহিরে 
ছিলেন। সেইস্থানে আনিকা রাজাকে একটি 
প্রকাণ্ড লৌহ গিজরে আবদ্ধ করা হইল এবং 
বাহকগণ সহরের বাহিরে লইয়া! চলিল | চাবি 
দিকে হাহাকার উঠিল, গ্রজ্জান ক্রন্দন করিঘা 
পশ্চাৎ গশ্চাৎ ছুটিল, কিন্তু মুসলমান সৈন্যের 
অত্যাচারে অগ্রসর হইতে পাবিল না । 
স্বাণী শয্যা হইতে উঠিলেন, মুসলমান 
ইস্লাপিতি আসিয়া বলিলেন_*বাদশাহার 
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আর শানান; গৌড়নগরে যেতে হবে, 


পা] খেগম সাহেবা হবেন। 


৫ সীমা থাকবে 






৩২১ 
আনি।” রাণী ভূজপগিনীর ন্যায় গর্তিয়া বলি- 
পেন-এনব-পিশাচ ! এতদুব স্পর্ধা! 
সিংহিনীতে অভিলাষ । দুর হ।” এই বলিয়া 


বাতাযনে উঠিলেন, তারপর বলিলেন-_“নরা- 
ধম! হিন্দুরম্মী কেমন ক'রে সতীত্ব রক্ষা 
কবে ঘ্াখ।” এই বলিষ! অবিলম্বে বাতায়ন 
হইতে নি্নের জলাশঘে ঝণ্প দান করিলেন। 
মুদলমান সেনাপতি অবাক হইযা তাকাইয়! 
রহিলেন। 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
অপুর্ব মুক্তি । 


বাজ। নীগা্রকে পিঞ্রবাবদ্ধ করিয়া যোৌল- 
জন বাহক ও একশও সৈল্ গ্রহবীকপে গৌড়- 
নগবে রওনা কৰা হইল। গোঁড়েস্বব রংপুর 
দখল করিলেন, কিন্তু শচীপাত্রকে শীসনকর্তার 
পদে নিযুক্ত করিলেন না, একজন মৃললমাঁন 
শমরাহকে শাসনকর্তার পদে রাখিলেন। শচী- 
পাত্র বড় আশা কবিধাছিলেন যে, এবার বিশেষ 
পুবস্থাব পাইবেন, এক্ষণে সে আশাষ বঞ্চিত 
হইলেন, বরং তাহাকে রংপুর ক্াজ্য হইতে 
নির্ধবাসিত করা হইল। 

রাজাকে লইয়া পৈশ্ঠগণ রওনা হইল । এবং 
বিশেষ সতর্কতার সহিত তাহাকে, রক্ষা করিতে 
লাগিল। ভুবলেশ্বরী যুবকের কেশ তাহাদের 
অঙ্গশরণ করিতেছিল, গৌঁড়নগরে রাজার 
আপদ হইবে, ইহা ধেখিয়া তাহার নিশাস্ত' 


৩২২ 


আলোচনা । 


[উনবিংশ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা । 





আনন্দ হইবে, প্রতিহিংসান্বতি চরিতার্থ হইবে, 
এইজ সে সাহ্লাদচিত্তে যাইতেছিল। 

অগ্য ভীষণ অন্ধকার _রঞ্নী ছিপ্রহর অতীত, 
ৃষ্ট পড়িতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বাতাসও বছিতেছে। 
স্থানে স্থানে নিবিড় বন, কোনস্থানে বা ঝোপ,। 
একটি বলের নিকটে ভগ্রমন্দিরে লৌহ-পিঞ্জর 
নাষান হইল। রানি অধিক হইয়াছে, অতএব 
একপার্খে পিঞজর রাখিয়া সৈন্তগণ কিছু আহার 
করিয়া শয়ন করিল, কেবলমাত্র চারিজন প্রহরী 
জাগরিত থাকিল। দেখিতে দেখিতে তাহাদের ও 
হঠাৎ নিদ্রাকর্ষণ হইল, বন্দীর পলায়নের কোন 
সম্ভাবনা নাই__অতএব প্রহরীগণ শয়ন করিল। 
একটি আলোক জলিতে লাগিল। বন্দীর নিদ্রা 
নাই, এ অবস্থায় কাহারও নিদ্রার সম্ভাবনা 
থাকে না। রাঙ্জা একচিত্তে ভগ্গবানের চরণ 
শ্মরণ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রাণের মমতা 
ক্াাখেন না, কিন্তু এভাবে প্রাণ বিসর্জন দিতে 
স্কাহার বড় কষ্ট হইল। মুদুস্বরে বলিলেন 
পগুরুদেব! এমন অসময়ে দাসকে ফেলে 
কোথায় আছেন? দাসের বিষয় কি স্মরণ হয় 
না? আপনি বশেছিলেন বিপদে ক্মরণ কর্‌- 
লেই আমি আস্‌বো, এখন কি সব ভুল্‌লেন ?” 
অমনি জলদগানতীর স্বরে উত্তর হইল--“বৎস! 
ভুলি'নাই। সংসার পরীক্ষার স্থল। তাই তোমার 
পরীক্ষা আজ শেষ হ'ল। সেই--দীক্ষার দিন 
মনে পড়ে? দেই একদিন আর আজ 
একদিন। সূংসারের সাধ এতদিনে তোমার 
ফিটেছে। কামিনী তাগ করতে পার ' নাই, 
ক্লাজ্যলোতও 'হুদুয়ে জাগরুক ছিল; সে সব 
এইবার লব শেষ হায়েছে। তোমার সতী-সী 


স্বর্গারোহণ করেছে, ভুমিও সংসার হইতে বিদায় 
নিলে। এস বৎস! আমার সঙ্গে এস, -আক 
মায়া মযতায় আত্ম-বিস্বত হইও না, আর 
সংসারের শনিত্য থেলায় শ্ধ হইও না, আর 
কোন বিষয়ে লোভ করিও না। এখন এস, 
ভগবচ্চিন্তায় দিন অতিবাহিত কর, এযন 
পরমানন্দ আর কিছুতেই পাবে না। ভয় নাই, 
গ্রহরীদের নিষ্রা শীগ্র ভঙ্গ হবে না, পিঞজরেরছ 
দ্বার খোলা, বাহিরে এস, সেই অনাথের 'নাথ 
ভগবানকে ধন্যবাদ দাও।” রাজ। আর দ্বিরুক্তি 
করিলেন না,তক্িরসে হৃদয় আপ্লুত হইল/ীন়ে 
ধীরে পিঞ্জর হইতে ঘাহির হইয়া গুরুদেবের 
চরণে পতিত হইলেন, তারপর গুরুদেবের সঙ্গে 
অন্ধকারে কোথায় মিশিয়া গেলেন। 





মণ্তম পরিচ্ছেদ । 
ভুবনেশ্বরীর পরিণাম । 


ভুবনেশ্বরী সৈগদিগের পশ্চাৎ্ৎ পশ্চাৎ 
আদিতেছিল। যখন তাহারা ভগ মন্দিরে পিপ্রর 
নামাইল, তখন ভুবনেশ্বরী একটি বৃহৎ পাদপের 
যুলে বসিয়া বিশ্রীম করিতেছিল। রাতে আক্ু 
কোন আশঙ্কা নাই, আবার প্রাতঃকালে উহা- 
দের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইবে,এই কথা! ভাবিতে 
ভাবিতে সিদ্রাকর্ষণ হইল। 

অতি প্রত্ষে উঠিয়া তুবনেখরী 
নিকট জাগি, দেখিল, নও প্র হু. 
তেছে। অন্কাতে ১১ 


তথাপি তুবণেখরী ১২১ 









মাধ, ৯৩২২ সাল।] 


আলোচনা । 


৩২৩ 





শু্ঠ। তখনই সে পৈল্তগণকে ডাকিয়া তুলিল। 
ভাহারা সচকিতে উঠিল, এবং ভোর হইয়াছে 
দেখিয়া বাহকদিগকে ডাকিল ও যাত্রার 
আয়োজন করিল । ভুবনেশ্বরী বলিল-_-“দেখ 
দেখি, পিপীরে বন্দী আছে কি না” 
তখন ভয় হইল,একজন পিঞ্জরের নিকট আমিয়া 
দেখিল__পিঞ্রে বন্দী নাই, অমনি সে চীৎকার 
করিষণ। উঠিল। সৈন্টেরা সকলে পিঞ্রের 
নিকট আসিল, দেখিল সতা সত্যই পাখী উড়ি- 
য়াছে, তখন সকলের ভয় হইপ। যে চারিজন 
খ্রহবীর জাগরিত থাকার কথা, তাহারা অনা- 
য়াসে বলিল যে, তাহারা রীতিমত পাহারা 
দিয়াছে, কোন লৌককে নিকটে আসিতে দেখে 
নাই। তখন সকলের যনে ধারণা হইল_কোন 
দেবতা বা অপদেবতা এই কাধ্য কবিয়াছে। 
একজন ভূবনেশ্বরীকে দেখাইয়া৷ বলিল-_-“এ 
লোকট। আমাদের সঙ্গে কেষন ক'রে এল,বোধ 
হয়, এই কার্ধ্য ইহারই।৮» তখন সকলে মিলিয়া 
ছুবনেশ্বরীকে ধরিতে গেল,এবং বন্দীর পরিবর্তে 


সকলের 


ইহাকেই বাদশাহের নিকট লইয়া যাইবে এই-. 


রূপ পরামর্শ করিল। তখন ভুবনেশ্বরী বুঝিল, 
তাহার ভয়ানক বিপদ, সে হুসিষ্ট বরে বলিল 
“তোমরা বৃথা আমাকে সন্দেহ কচ্ছে।। আমি 
চিরকাল রাজার বিপক্ষ। তাহার প্রাণদণ্ড 
ধর্ধবো বলেই আমি সঙ্গে সঙ্গে এসেছি। 
(তোমাদের বাদশাহ আঘাকে জানেন। আমার 
পণিতি ফোন প্ত্যাচার কর লা, আমি শয়ং 
'ভাখাজোর।, লা এযাচ্ছি। ৈশ্তেরা তাহা 
প্রন ন্ কারীর বন্দী করিতে 
টা প শাল: কন যে হযাজিনীর ন্যায় গর্জিয়া 


বক্ষ-স্থল হইতে একখানি ছোরা বাহির 'করিছা 
বণিল--“নরাধয ! তোরা নিজে বন্দীকে রাখতে 
পারলি না,আর আমার প্রতি অত্যাচার । আমি 
সব বুঝতে পেরেছি, আমি বাদশাহকে বলবো 
যে ইহারা জহরতের গ্রলোভনে রাজাকে ছেড়ে 
দিশ্সেছে। সাবধান! আমার দিকে যে 
অগ্রসর হবে তার মৃত্যু।” সৈশ্গগণ আশ্চর্যযাথিত 
হইয়। প্রথমতঃ কিছু বলিল না, ভারপর পরস্পর 
বলিল যে,এই ব্যক্তি গোঁড়নগরে গেলে ভয়ানক 
অনিষ্ট হবে, ইহাকে আবদ্ধ কর; তারপর যাহা 
হয় করা যাবে।” ভাহারা ক্রমে ভুবনেশ্বরীকে 
ধরিয়া ফেলিল। দুবনেশ্বরী দেখিল-_-এত 
লোকের,হস্তে তাহার রক্ষার উপায় নাই, তখন 
সে উচৈঃস্বরে বলিল-_“রে পিশাচগণ ! 
আমার প্রতি এই অত্যাচার? জাঁনিস্‌ আমি 
কে? আমি কাষরূপের রাজ-কন্তা। রাজা 
নীলাম্বর আমীর পিতৃ-রাজ্য নষ্ট করেছে; তাই 
আমি তাহার পরম শক্র ছিলাম। আমার 
উদ্ধোগেই গোঁড়েশ্বর এই রংপুর রাজ্য আক্রমণ 
করেছেন। আমাকে স্পর্শ করে কার সাধ্য? 
এই ছাখ, হিন্দু-রমণী ক্েমূন ক'রে মরে” এই 
বলিয়। ছোরাখানি নিঙ্গবক্ষে আমূল বিদ্ধ করিয়া 
দিল ও তৎক্ষণাৎ ভূমিতলে পতিত হইয়। প্রাণ- 
ত্যাগ করিল। 


উপনংহার। 


বাধা নীলাঙ্ছর রাস্তা হইতে ই চ্াবে ছনৃষ্থ 
হইলে সাহার বহু অহসন্ধান হইল, কিন্ত াহীকে 


৩২৪ 


আর পাওয়! গেল না। এই ঘটনায় লোকে 
আশ্চর্্যান্িত হইল ও তিনি দেবমংশ বিশিষ্ট এই 
ধারণা করিল। স্থানীর লোকে ধারণা বে 
তিনি পুনরায় এক সময়ে ফিরিয়া আসিয়া রাজন 
করিবেন। ভূটিযা, কোচ, যবন গ্রস্ৃতি আতি 
বখন অত্যাচার করিবে, তখন নিশ্চয়ই তাহাদের 
দমনের জন্য রাজ! নীলাম্বর আদিবেন। 

গৌড়ের বাদসাহ হোসেন সা বংপুপ রাঙ্গা 
দখল করিয়া আসাম বিজয্বে যাত্র। কখিলেন। 
সেথায় তাহার বহ সৈগ্ত নষ্ট হয কিন্ত 
কোন প্রকারে আাণ লইয়। ফিরিয়। অ।সেন। 
এই ঘটনার পরেই র'পুরে মুসলমানদিখের ক্ষমতা 
কমিতে থাকে । এবং কতক কতক স্থান তত্ততরষ্ট 
হয়। ইহার পর কোচ. জাতি আপিয়া হোসেন 
শাহকে রংপুর হইতে বিতাড়িত করিরা দেয়) 

হংসেশ্বর রায়কে ধরিয়া বন্দী অবস্থায় গৌড় 
নগরে আনা হইল, গৌঁড়েশ্বর ভাহাকে: ছাড়িয়া 
দিলেন। যখন রাজাকে পাওয়া গেলনা, তখন 
একজন সৈনিককে আবদ্ধ রাখিয়া কি হইবে। 
ঘোড়াঘাট দুর্গ মুসলমানেরা দখল করিল, অত- 
এব ছুর্রক্ষক ও ভাহার'কন্ঠা গেস্তান পরিতাগ 
করিয়া একটি কু গ্রামে আসিয়া! বাঁদ করিতে 
লাখিলেন। হংসেশ্বর বায় বহু অনুসন্ধানে সেই 
স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং কিছুদিন পরে 
লরসীবালার গাণিগ্রহণ করিলেন । ইহ!র কিছু 
দিন পরে তিনি সপরিধারে খ্দ্থান ভাগ করিয় 
আপন'রাঙ্ছে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। 

সতীন্বের আদর্শ ত্াণী মলয়াবতী এ ভাবে 
প্রাণতাাগ করিলে ঘরে ঘরে দেবীর স্তায় তিনি 
শুজিতা হইতে লাগিলেন। 


আলোচনা । 


[উনবিংশ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা । 





হোসেন আলি প্রন্থৃতি কয়েক ভ্রাত গৌড় 
নগরে গিয়া! বসতি করিল ও বাঁদসাহের সৈন্ক- 
রূপে কার্য করিতে লাগিল । প্রথম পরিচ্ছেদ 
বর্ণিত যে সন্্রাসিনী ভগ্রমন্দিরে সঙ্গীতের শ্বরে 
বিস্তর পাঠ করিতেছিলেন, তিনি প্রাক্স 
দেবালগেই গমনাগযন করিতেন) 

ভুবনেশ্বরী যুবকের বেশ ধারণ করিয়া 
মুসলমানের নিকট উপস্থিত হত তাহার 
যায়। 
ভূবনেশ্বরী যদি সন্নাীনির পরামর্শ শুনি, 
তবে এই হিন্ুর(জা মুসলমানের কণ্ধতলগত 
হইত না এবং তাহারও এরূপ ভীষণ পরিণাশ 
হইত না 


এরোচনায় শ্ীপাত্র গোঁড়নগরে 


সমাণ্ড। 
শ্ীঅমলানন্দ বস্ু বি-এ) 








সাধন-তত্ত। 


গৃহী জিজ্ঞাসা করেন সন্গাসীকে। সন্্যাপী 
ক্িজ্ঞাসা করেন গৃহীকে+ “সাধনা কাহীকে 
বলে 1” জ্ঞানীর মনে সন্দেহ হয় “সাধনা.কি ?% 
তল ভাবিতে থাকেন “সাধনা কি।? কফকিপ 
সাধনধলে নৃত্য করিতেছেন, কঠোর দিষ্ঠীবান্‌ 
সাধনা কিস্তির করিতে পাহিতেছেন না) সাধ- 
নের মীমাংস। করিতে পতিত শান্-বেদ উত্টিন' 
করিলেন, সন্দি্রচিতে শিল্ত মাধনগছের শিব 
অত নিকট দীসন করিলেন - এই. এটা 





মাঘ, ১৩২২ সাল ।] 


আলোচনা । 


৩২৫ 





প্রতীক্ষা করিতেছে । তাই শ্রোতা তাবিতেছেন, 
*সাধনা কি 1” বন্ত জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 
“সাধনা কি?” ভগবান হরিই ইহার মীমাংসা 
করিবেন। যনুস্যমগুলী অসমর্থ হইয়াছে। 
হে সাধক, তুমি তসাধন-পথে প্রন্্ত হই- 
ফ়্াছ। তোমাকে জিজ্ঞাসা! করিতেছি, “সাধন। 
কি?” ইহার উদ্দেশ্যই বা কি? লক্ষণই ব! 
কি? ইহার কর্তাই বাকে? কোন্‌ অপাদান 
হইতে ইহা মিংস্ত? কোন অধিকরণে ইহা 
স্থিত? কাহার সহিতই বা ইহার সঘন্ধ? সৃহস। 
এবপ গুরুতর বিষয়ের উত্তর প্রদানে সাধক 
সক্ষম নহেন। ভাবুকের আশ্রয় হণ করিতে 
হইবে। ভাবুকই ধর্শ-জ্রগতের ইতিহাসলেখক ; 
ভাহারই নিকট সাধন-সাত্রাজ্যের মানচিত্র 
পাওয়া যাইবে। আইস, উপাসক-সম্প্রদায়, 
ভাবুকের দ্বদর লইয়া, আমরা ইহার পর্ধযা- 
গোচনায় প্রবন্ধ হই। পথ প্রদর্শক হউন 
ভগবান, উপদেষ্টা হউন কৃপাষয় হরি। 
যখনই আমাদের কোন অভাব বোধ হয়, 
তখনই আমরা সেই অভাব মোচনের জন্য সচেষ্ট 
হই। জীবমান্রেরই ইহা প্রকুতিগত। ক্ষুধার্ত 
হইয়াছ, শরীরে আর বল পাইতেছ না, বায় 
সেবনে বা অঙ্গসঞ্চালনে তাহার নিৰৃতি হই- 
তেছে না, সুতরাং খাগ্ের জন্য তোমাকে ব্যগ্ 
কইতে হইবে। প্রেবল তৃষণায় কাতর হইয়াছ, 
খানে বা শ্ি্ধ আলোকে বা হুমি 
টে হইবে নাঃ ছল গান না 
ঃনাই। দেহে রোগ প্রবিষ্ট 
রি রি কি ও লীগ হই- 
টেল? ধন, লেষন করিবে, শুভ 










দিন আর স্বাস্থা লাতের আশা নাই। ক্ষুধিতের 
অন্নই অতাব, ভূষ্ণার্তের পানীয়ই অভাব, আর 
রোগীর স্বাস্থাপ্রদ উধধই অভাব । যখনই এই 
অতাব উপাস্থিত হয়, তখনই অভাবমোচনের 
ইচ্ছাও জাগরিত হয়) প্রকৃতি এ বিষয়ে শিক্ষ- 
রিভী। আবার ইচ্ছা হইতে চেষ্টা ও কার্ধ্য 
সংঘটিত হয়) আর অভাব পুরণই কাধ্যের 
বিরাম ও ইচ্ছার নির্ত্তি। এই কার্ধ্য, চেষ্টা, 
ইচ্ছা সযুদ্য়ই আন্ভাব-বোধমুলক ।-_-এবং প্রন্ক- 
তিই এই অভাব বোধের হেতুভূত। প্রকৃতির 
নিয়মে শরীরে কোন ন। কোন দ্রব্যের প্রয়ো- 
জন হয়; এই প্রয়োজন বশত:ই অতাব বোধ 
ও তজ্জনিত মানসিক ও শারীরিক ক্রিয়া নিচয় 
হইয়া থাকে। প্রাণিজগতে যেমন ইহা। এক 
মহাসত্য, ধর্শগতেও ঠিক এইনগ ব্যাগার ছৃষ্ট 
হ্য়। 
ংসারে এত বিলাস, এত আরামের ড্রব্য 
থাকিতেও মানবাম্মার সমাক্‌ তৃপ্তিসাধন হইল 
না।। শরীরের যেমন ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে,আত্মারও 
সেইরূপ আছে। অযনে বা পানীয় ক্ষুধাতৃষ্ণার 
উপশম হয়, কিন্তু আম্মার ক্ষুধতৃক্কা নিবারণের 
পদার্থ সংসারের বিলাসভোগ সুখ, দুঃখে রক্ষিত 
হয় নাই। তাই ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত আত্মা, সংসার 
সেবন ককিয়! শাস্তিলাত করিতে পারে নী। 
সারের অতীত উপাদানে আত্মা গঠিত, তাই 
আত্মার আহার-পানীয় সংসারে পাওয়া অসগ্তব। 
ভাগবতী প্রক্কতিই আত্মাকে এরূপ করিয়া রডন! 
করিয়াছেন ॥ তাগবতী প্রর্ুতিই ইহাকে অদ্প্ভি- 
কর সংসারে নিবাস ফরাইতেমুছল ? শুততরাং 
ভিসি এই সুখ ূফা ও অতাব বোধের কারণ্‌। 


৬২৬ 


আলোচনা । 


[উনবিংশ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা । 





রসলুন্ধ হদয, নীরপ সংপারকে আলিঙ্গন করিয়া 
আরাম পাঁইতেছে না ুরুতিধ নিয়মে, ইহাকে 
রস অন্বেষণ করিতেই হইবে৷ এই তৃপ্তিাসনা 
ও চেষ্টাতেই সাধনের ক্ত্রপাত হইল, হৃদয় 
ভাবমোচনের জন্য ব্স্ত হইল, পীঁড়িত আত্মা 
স্বাস্যলাতের জন্য প্রযত্বশীল হইল। 
দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখে, তৃত্তিকব স্বাস্থাকর 
বসত তথায নাই, অন্তর্দেশে দেখিতে গায, রোগ- 
বিকারের প্রাদ্ভাব ৷ 
পিজ্ঞাসা কবে, “অভাব ত আমার প্রচুর, কিন্ত 
কোথায় ঘাইপে এ অঙাবের মোচন হয?” 
যতই সময় অতীত হয়, এই অতাববোধ ততই 
্্ধি পাস; তৃপ্তিসাধনান স্পূহাঁও বলবতী হয়। 
তখন বাত্ত হইয়া হৃদয জিজ্ঞাসা করে, “কে 
আছ, আমায় কে বপিয়। দিবে, আমার ভাবই 
বাকি ও তাহার নিরাঁকরণই বাকি প্রকারে 
হইতে পারে ?” ক্রষশঃ এই আতৃগু অভাখ ভীত্র 
হইতে তীব্রতর হইয়া উঠে) অবীন্ব হইয। মানব- 
চিত্ত শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করে, ভীর্ঘপর্যটন 
আরহ্ধ হয়, গুরুর উপদেশে ও সাঁধূর আখ্যা- 
গ্িক। শ্রবণে মন আকৃষ্ট হব। কগ্ত ইহার 
কোন্টীতেই সমাক্‌ সহত্তণ প্রাপ্ত হওষ!যাক্স 
না1-পর্বাতের নিভৃত কন্দণধে নদীর উৎপত্তি; 
কিন্তু পার্বত্য প্রদেশে নদীর বিরামের 
স্থান নাই; দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করিয়াও 
আরামস্ল প্রাণ্ড হয় না; অবশেষে উচ্ছ্খন 
প্রবাহবেগে কত রাঁজ্য বিধৌত করিয়া, যখন 
মধুদ্র-সঙ্গমে উপনীত হয় ;*তখন বিরামনস্থল লব্ধ 
হয়। যতদিন সাগরসজম প্রাপ্ত না হয়, ততদ্দিন 
নবীর বিরাম নাই, সেইরপ যতদিন মানবাস্মার 


সংসারের 


তখন অস্থি হইধা হৃদ্য 


অভাব বন্তর নিদ্পপণ ও অধিকার না হয়, তত- 
দিন আর তাহার শাস্তি নাই। পর্বত হইতে 
সমুদ্রের প্রতি যেরূপ নদীর গতি অবশ্তস্তাবী। 
তদ্রুপ অশান্ত মানবাত্মার শীন্তি-নিকেতন প্রাপ্তিও 
স্বতঃসিদ্ধ। নদীর সহিত সমুদ্রের সঘন্ধ। তাই 
সম়ব্রের অভাব সা করিতে না পারিয়া নী 
সাণরসঙ্গমে ধাবিত হয়-সম্বন্ধই অভাবের 
কাদণ এবং অভাব ভুপ্তিবও কারণ | মানবাক্মার 
সহিত কাহার সন্ধ ? কাহার জন্য ইহা লালা- 
যিত হয়? কোন সাধ্য বস্তর ক্ষুধা প্রজ্ছবলিত 
হওয়াও আত্মার সংসার অশীস্তিথয় বলিয়া 
বোধ হয়? সাধুর মুখে বা শান্ত্রের অক্ষরে 
ইহার উত্তর অবগত হইলে ফোন ফল নাই। 
হে সাধক, ভোমাকে এই সনদন্ধ গয়ং পরীক্ষা 
করিতে হইবে। পরীক্ষা ভিন্রঃ সাধনের পথে 
অগ্রসর হইতে পারিবে না। শ্রন্ধ। ও ব্যগরতার 
সহিত পরীক্ষা কর, দেখিবে-তোমার অতিদৃ় 
সম্বদ্ধ ভগবানের সভিত চিরনিবন্ধ রহিয়াছে-_ 
আর এক ক্ষীণ রজ্দূতে, সংসারের সহিত 
তোমার আত্মার ক্ষণিক যোগ রহিয়াছে। 
তোমার আত্মা তগবানের উপাদানে গঠিত, 
তাহার অভিমুখে ইহার স্বাভাবিকী গনি, 
সংসারের বন্ধনে এই গতি প্রতিহত হুইতেছে। 
এই মোহরজ্জু, যখনই ছিন্ন হইবে; তখনই 
"ভগবানের সহিত ভোমার অবিচ্ছির মিলন 
স্থাপিত হইবে। সংসারবঙ্ছছেদনই তোমার 
প্রক্কত আাধনা; তগবানই তোমার একাজ 
গতি। ভাহাকে গান্তিভি্ আর এ ক্ষুধায় নিয়তি 
নাই, এ ত্ববরোগেরও শাস্তি নাই)" গত 
হে লাধকতগবানই তোবার কানের হুশ 





মাঘ, ১৩২২ সাল। ] 


আলোচনা। 
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কারণ) ইহার উৎপত্তি ও গতির কর্তা তিনিই) 
ভাহারই হ্বারা সাধনের অঙ্গবৃদ্ধি হয়; ভাহার 
সহিত তোমার সাধনের একমাত্র সন্বন্ধ। ইহা 
ত হইল সাধনের সংক্ষিপ্ত কথা। 

তাহার পর" সাধনের লক্ষণ কি? হে 
সাধক! তুমি বিশ্মিত হইও না_সাধনের 
গ্রধান লক্ষণ--অতি সহজ। তুমি পরীক্ষা 
কর দেখিবে, ইহা সহঙ্জ কি কঠোর। ক্ষুধার্ত 
বাক্তির অন্রভোজন বিশেষ কঠিন নহে--সেই- 
রূপ আত্মার তগবানকে লাত করাও কঠিন 
নহে। পাপী কি পুণ্যায়া, ভাবুক ব! সাধক, 
সমুদয় ীবই এক প্রেমের রজ্জ্ধারা ভগবানেৰ 
সহিত আবদ্ধ-_এই ভালবাসা বশতঃই তুমি 
সংসারে শাস্তিলাভ করিতে পার নাঁফিনি 
তোমাকে ভালবাসেন, তোমার প্রতি যাহার 
প্রেম প্রগা-তাহার নিকট ভিন আর কোথায় 
বিরাম পাইবে? প্রেমের শৃঙ্খলে হৃদয় আকুষ্ট 
হইতেছে__প্রেমের শৃঙ্খলে হৃদয় প্রেমমঘকে 
আকর্ষণ করিতেছে_এই আকর্ষণ প্রত্যা- 
কর্ষণের প্রতিবাদী হইযা সংসাবের মোহ 
উপস্থিত হইল। প্রেমিকে প্রেমিকে যোগ 
স্থাপন হইতেছে_কোথা হইতে প্রতি 
আলিয়া বাধা দিতে উপস্থিত হইল। বাধা 
পাইলে প্রণয়-বেগ প্রবলতর হয়, প্রেমশীল্পের 
ববীতি+ হৃদয় এই প্রবৃত্তির বাধা সহ করিতে 
পারোংনা-যেমন করি্লাই হউক এই বাধা 
হুবীভুত করিতেই হইবে । হে সাধক, মনে 
স্কিরিও বাসএই পু ত্যাগ অতি কঠিন কার্থা। 
বাবাকে কর পখিরাম খেফদান 


ফারিরহেদ-এইুষিও, ভীহাক। দিকে থাবিত 


হইতেছ-_-অতএব প্রেমময়ের সহিত মিলিত 
হইতে তুমি কি না করিতে পার? প্রবত্বির 
অপেক্ষা তগবানের প্রতি তোমার প্রণয় অধিক ; 
তাই ভগবানের জন্য তুমি প্রর্তিকে বিসর্জন 
দিতে পার। প্রিষতমের জন্য অঙিয়বন্ত ত্যাগ 
সাধকের পক্ষে সহজ ভি কঠিন হইতে পারে 
তাই কোন সাধক বা গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ 
কবেন। কেহ বা নিজেব স্থুখ কাষন] পরিত্যাগ 
করিয। 


লা 


জাবহিতে বত হথেন$ কেহ 
বা প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করেন_কিন্ত এ 
সহূদযেষ শিছুই ভাহাদিগের নিকট কঠিন নহে। 
প্রিষবন্ধ নিষিত্ত অপ্রিযবন্ত তাগ অতি সহজ 
কার্যা। কিন্তু এই মোহশৃ্খল ছেদন অতি 
বহস্ত্য বাপাব ॥ 
যত্ব কত আঘাস করেন, তথাপি হৃদয়ের 
তগবদিবোধিনী এবত্তি কিছুতেই বিনষ্ট হয় না, 
তুমুল সংগামে তাহাদের বেগ হাস হয, কিন্ত 
একবারে লোপ হয় না__সাধক সর্বদাই উদ্থিপ্ন 
থাকেন-_এবুত্তিও দুব হয লা, প্র়বন্থও অধিগত 
হয় নাএই বিপদকালে সাধক, অধীর হইবে 
না--ভগবানের নাম ফরিঘা, তাহার উপর নির্ভর 
কবিযা। থাকিবে * পাপপুণ্যে তাহাই নাম 
করিবে ; ক্রমে ক্রমে প্রতি অস্তহিত হইবে । 
অতি কঠিন, কণ্টকাকীর্ণ ভূমি কিন্পপে পরিষ্ীত 
করিতে হয়, সাধক, তুমি তাহা বিদিত আছ-__, 
বারখার শাখা প্রশাখা ছেদেও কন্টক তরু 
বিনষ্ট হয় না, তাহাদের হুল সর্ধাদাই ভূমিতে 
নিবন্ধ থাকে )_ কঠিন ভুমি হইতে কণ্টকমূল 
উৎপাটন করা যাইতে পারে না-ঈমগত্যা। রাষটির 
জগ্ত অপেক্ষা করিতে হয়--বৃদ্টিজলে সহাক্‌ 


প্রনৃস্ত অবস্থায সাধক কত, 
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[উনবিংশ বর্ষ, ১*ম সংখ্যা। 





অভিষিক্ত হইগে মৃক্তিকার কাঠিস্ দুর হয়--তখন 
অবলীগাক্রমে কণ্টকমূল উৎপাটন করা যাইতে 
পারে। সেইরূপ হে সাধক, তুমিও ভগবানের 
ক্কপাবারির শ্রন্ট অপেক্ষা করিবে $ যাই শুভক্ষণে 
তোমার ভ্বদয় আও হইবে, অমনি প্রতি 
নিচয়কে দুরে ফেলাইয়। দিবে; তোমাকে প্রয়াস 
পাইয়া কিছু কঠোর সাধন। করিতে হইবে না 
ফাহার ক্ষেত্রে তিনিই পরিস্কত কবিবেন। 

আর এক কথা-সাধন পখে অএসর হইতে 
হইতে দেখিবেত।মার মোহের রজ্ছুব অগ্রভাগ 
ভগবানে নিবদ্ধ ? তাহারই ইচ্ছায় মোহ আলিযা 
তোমাকে আকর্ষণ করিতেছে-যাই দেখিলে, 
ভগবানের রজ্জ,ও সংসারের রচ্ছু একই প্রেমের 
প্রকারভেদ মান, তখনই সাধনপথে তভোষার 
গণি অতি বেগবতী হইবে। থে প্রতি পুর্থে 
তোমার অন্তরায় ছিল, এক্ষণে তাহা তোমার 
সহাস হইবে। তুমি তখন-_ ধর্ধ্াধর্তের মন্তকে 
পদ্ধার্পণ করিয়া পাপ পুণ্যকে দুরে রাখিয়া, 
প্রন্বুতি নিরৃতির সংসর্গ ত্যাগ করিয়া, প্রেমপথে 
বিচরণ করিতে সক্ষম হইবে। 

নিবিড় অন্ধকারময় গৃহে গৃহস্থ ক্ষীণ দীপ 
প্রজ্বালিত করিলেন__গুহের গবাক্ষাদি সমুদ্ায় 
উন্মু্ত+_প্রবলবেগে বায়ু আসিতেছে ;দীপ 
অতি জ্গীণ, নির্বাণপ্রায় $- গৃহস্থ ভীত হইয়। 
বষ্তিকার পরিমাণ ব্বদ্ধি করিতে লাগিবেন-- 
ক্রমে স্কুল স্কুসতর বর্তিকা অর্পিত হইল-_বামুর 
প্রভাব কিছুতেই বৌধ হইল না? গৃহস্থ বর্তিকা। 
ছাড়িয়া ক্ষুত্র ক্ছ্র দাহ্‌ "পদার্থ অর্পণ করিতে 
লাগিলেন- মি ক্রযশঃই সতে্গ হইতে লাগিল, 
কিন্ত বা এ্রতাব নিরম্ত হয় ন)) ক্রুষে ক্রমে 


কা্ঠখও অপিত হুইতে লাগিল-_অগির তেজও 
তত বদ্ধিত হইল-_কিন্তু বাচুবেগ প্রতিকুল[চরণ 
করিতে ক্ষান্ত হইল ন1; গৃহস্থ এক এক করিয়া 
যত ক্ষু্র ক্ষত দা হাপদার্থ ছিল সমুদয়ই অগ্নিসংযুক্ত 
করিলেন, ৩থাপি অগ্ির স্থাক্িত্ব বিষয়ে সন্দেহ 
রহিল--তখন গৃহস্থ অনন্যোপায় হইয়া একা 
বৃক্ষকাণ্ড অগ্রিতে অর্পণ করিলেন__অগ্ধি সংযোগে 
বৃহৎ কাষ্ঠ জপিতে আরম করিল_ক্ষীণ দীপ 
প্র্জলিত অরি্ুণডে পরিণত হইল-তখন বাধুর 
প্রতিকূলাচরণ বন্ধ হইল--বরং যতই বায়ুর তেজ 
বৃদ্ধি হয়/ততই অগ্নির তেজ বৃদ্ধি হয়-_গৃহস্থ সহ্্ষ 
চিত্তে সমুদয় বাতায়ন উন্মুক্ত করি৷ দিলেন, 
অবাধে,বাছু আসিকা, অগ্রির সহারতা করিতে 
লাগিল। সেইন্প সাধনের প্রথমা বস্থায, অতি 
ক্ষীণ জ্ঞানালোক হুদয়ে গ্রচ্্বলিভ হয় 5: দুর্বার 
মোহ আসিয়। সেই আলোক নির্ববাপিত করিবার 
চেষ্টা করে_হে সাধক, সেই সময় এক এক 
করিয়া তোমার যাহ। কিছু আছে,সেই জানাগ্িতে 
অর্পণ করিতে হইবে । এক এক করিয়। বিষয় 
বাদনাগুলি যতই অর্পণ করিবে, অগ্নির তেজ 
ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ক্রমে ক্রমে যখন সমগ্র 
বুদ্ধি, চিন্তা, কামনা, স্বার্থ, জীবন*সেই অস্বিতে 
অপণ করিবে, তখন তোমার প্রতৃতিরু হিল্োরা 
অন্ধুুল প্রবাহিত হইবে। অধোসুখী প্রবৃত্তি? 
উর্ামুখী হইয়া তোমাকে ভগবানের সন্নিধানে 
লইয়া যাইবে। গ্রন্ত্তিরহিত, কর্দাকণ্ররহিতঃ 
হৃদয়ের গতি তখন আর কেহ সত্বরণ কন্টিতে” 
সমর্থ হইবে না।, 


আন্মসংযমযোগাগ 


মাধ, ১৩২২ সাল।] 


আলোচনা । 


৩২৯ 





“ধ্যান নিষ্ঠগণ জ্ঞান প্রজ্জলিত শত্মসংঘম শ্বুখে থাক, ছুঃখে থাক, পাপীহ হও, আর 


যোগাগ্সিতে সমুদয় ইন্্িকর্থ ও প্রাণকর্ 
আছতি প্রদান করিঘা থাকেন |” 
তগবানের ক্ুপাতেই সেই সমুদয সংসাধিত 
হয়। তোমার উপর তগবানেব প্রেম অসীম? 
ক্কপাও অসীম ; অতএব এই কুপাবলে ভোমর 
পরমার্থ-গ্রেম সহ্দেই সম্পন্ন হইবে । এই সথুদঘ 
পরীক্ষা করিলে'সাধক জানিতে পারিবে যে.সাধন 
অতি সহজ ও অনায়াসপাধ্য তখনই বুঝিতে 
পারিবে যে, সাধন সর্ধাদ। সর্ব প্রকারে তগব।নেব 
দ্বারাই নিঘমিত ও ভগবানের কুপায অবাস্থৃত। 
মোহের আং্রমণ, হৃদয়ের অতাববোধ, সাধনের 
*শত্রপাত, প্রবৃত্তির প্রতিরোধ, প্রতৃতির সথ্য। 
প্রেময়লাত। দযূ্ধহই ভগবানের প্রেমে 
অবস্থিত। ভীহার কৃপায সাধক-জীবনে, এ 
কল অতি সহজেই সংঘটিত হয়। 
প্রতীয়মান হইবে যে_-সাধনেব কর্ত। ভগবান, 
ভগবানের প্রেম পাপন হইতে ইহা নিস্থত 
শগবানের কপাকরণে পবিবন্ধিত » ভগবন্মাহমাৰ 
অধিকরণে আবান্িত ১ 
সাধনের সঘন্ক , তগবানই উদ্দেশ্র ) আর 
ভগবানের ক্পাযূলত হেতু স।ধন সর্বদাই সহক্দ। 
এই দাধনতন্ব অবগত হই্থা। হে সাধক, 
ভুমি পাপ দেখিয়া ভীত হইও না। ভগবানের 


কায “ফর্িক্কা পাপের লক্গুখীন হইৰে _দেখিবে 
সমীর ও পবিত্র হইয়া শিরাছে। দুঃখ 

কা লোখ্য ৪৮ হইও না, ভগবানের ফ্পাকজ 
! » হদয়ের হূর্বার 
টি না, ভগবানের 


এখন 


ভগবানেৰ সিতই 





পুণ্যাস্বাই হও-যপন যে অবস্থাতেই থাক, 
আশাব সহিত প্রাণ তবিষ। বলিবে, “ত্রপবক্কপাহি 
কেবলং” -_ক্ুপাময় হরি পাপ দৃও করিয়াশান্তি 
প্রদান করিবেন + 

জপ্রিরনাথ ঘখোপাধ্যায় এম-এ 





প্রকৃতি তত্তব। 
জীব-রাজ্য। 


( পুব্ব একাশিতের পব) 

গুনের প্রদার্শত হহথাছে ঘে জীব-রাজোর 
মধ্যে বৎস্যেব্র প্রথম প্রকাশ । বহুদিন পৃথিবী 
জলমগঘ থাকা জলচর জন্তই প্রথম প্রকাশিত 
হইযাছিল। পৃথিবীতে স্থলের প্রকাশ হইবার 
পূর্বের পৃথবীর জলে বিবিধ আশ্চর্যজনক জল- 
জন্তব বিকাশ হইযাছিল, তাহাপ্দগেক মঙ্থ্যে 
অনেক জল-জগ্তব পোপ হইযাছে। স্থলে এক্ষণে 
যে সকণ জন্্র অবলোকন কর! যার, কিছু পরি- 
বর্ভিততাবে জণে তাহাদগের প্রথম উদ্ভব 
হইরাছিল, বথ। _শিলছু-ঘোঢক ইত্যাদি । গলে 
এক্সপ জন্তব উত্তব হহয[1ছল,ঘাহাদিগের অবয়ব 
কতক পাঁরমাণে মৎলোর সায়, কতকাংশ 
নরাকারের স্তায়। এখনও সমুদ্রে যে কতপ্রকার 
জন্তর আবাস, তাহা সংখ্যা করা ঘায় না। 
চিন্কড়ী মৎপা, কি ই্চগা মাছ বা কর্কট প্রস্তি 
ছন্ত কোন সমষে বে পৃথিবীতে প্রবণ শিত হইল 
ছিল, তাহা স্থির করির বলা যাক্গ না, তবে 


৩৩০ 


আলোচন।। 


[উনবিংশ বর্ষ, ১৪ম সংখ্যা । 





পৃথিবীতে স্থলের প্রকাশ হইবার কিছু সময় 
পুর্ধে উপরোক্ত শব সমূদয়ের উত্তব হইয়াছিল 
ইহাই বোধ হয়। 

কিভাবে প্রথমতঃ পৃথিবীতে স্থলের প্রকাশ 
হইয়াছিল, তাহা স্থির করা কঠিন। 
সাহাবা প্রশাস্ত-মহ।স।গর পো দ্বার) পরিভ্রমণ 
করিয়াছেন,তথায় কিভাবে এক্ষণে দ্বাপোৎপত্তি 


এক্ষণে 


হইতেছে,'তাহা তাহারা বিশেষ আত আছেন । 
প্রবাল নামক একরূপ পক্ষ বা তখায বহৃপ 
স্বাপের উৎপাত সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে । 

কিন্তু যে সময় পৃথবাঁতে প্রথম গ্থণেন 
প্রকাশ হইয়াছিল, তখন পৃথিবীতে প্রবাল 
নামক পতঙ্গের উদ্তব হয় নাই। পতঙ্গ জাতীয় 
জন্ত পৃথিবীতে স্থল প্রকাশে ধুকাল পরে 
উদ্ধৃত হইয়াছিল। 
বীতে কি উপাযে স্থলতাগ উত্তুত 
তাহার প্রত তথ্য অনুসন্ধান দ্বারা 
কঠিন। 
করিতে পাবা যায়, তথধারা বোধ হয স্্মাতপই 
এই স্ল প্রকাশের প্রধান কাবণ ছিল । 


তবে প্রথমতঃ পৃথি- 
হইযাছিল, 
স্বির করা 


তবে অনুমান ঘাবা যে যুক্তি স্থির 


রজনীতে আকাশমণগ্ডঞো যে নক্ষত্রকুল অব- 
লোকন করি, সে সব অনিয়মিত ও বিশৃঙ্খল 
ভাবে প্রকাশিত নহে। তাহারা নিয়মারধীন ও 
শৃঙ্ঘনীবন্ধ। এই অগণন তারকা ও নক্ষত্রকুল 
মধ্যে যে সকল নক্ষত্র উদ্ছ্বল গরতাবিশিষ্ট, সে 
সব হূর্যা, আর যে সব অর প্রতান্থিত, তাহারা 
এহ ও ভগগ্রহ। গ্রহ ও উপগ্রহদিগের নিজের 
প্রভা নাই। ভাহায়া তপ্নলে।কে আলোকষয় 
হইয়া থাকে ।"এই সকল গ্রহ-উপগ্রহ এক একটী 


লৌর-জগৎ অত্ধুত । এক একটা দুর্ধ্য কতক-- 


গলি গ্রহ চন্দ্র বেটটিত॥ তাহারা :এক পিপি 
সময়ে সুধা প্রদক্ষিণ করে ও উপগ্রহগণ ইহা" 
দিগের দিক্টবর্তা গ্রহকে প্রদক্ষিণ করে। এবং 
গ্রহ উপগ্রহগণ ব্য হইতে আলোকপ্রাণ্ড হইয়া 
আলোকময় হইয়া খাকে। 
জলে যে সব জল জন্তর আবির্ভাব হইয়াছিল 
জীবনীশক্ি-সম্পন্ন।  তাহাদিগের 
জাবন অচিরস্থাযী ছল, তাহার সন্দেহ নাই। 
তাহাদিগের সংখ্যা যে অর ছিল এরূপ ধোধ হয় 
[া। ভাহারা অসংখ্য ও অগনণ ছিল। তাহার! 


ভাঙ্গার 


ম্বহাঞাসে গ্রাসিত হইলে তাহাদিগের অস্থি চশ্ম 
ইতা।দি জলে নিম হইত, ইহা অসপংশয়িত। 
এই অসংখা ও অগণন জীব-জন্ত যুগ-যুগান্তর 
ধরিয়া মৃতাগ্রাসে গ্রসিত হইয়া তাহাদিগের 
কক্ধাল, অস্থি, উন্্ম প্রভৃতি জলমধ্যে ত্বপীকৃতত 
হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। এই সকল 
পদাখ যে জলে মিশ্রত হইত না,তাহ। অধুনাতণ 
অভিজ্ঞতা ও বহু দর্শন দ্বারা বুঝিতে পাবা যাঁয়। 
সেই পলস্থ প্রক।ও অস্থি, মাংস, কন্ধাল ও চর্দের 
স্তপ প্রথব সখা [করণে জলের সহিত মিশ্রিত 
হইয়া ক্রমে ক্রমে বনুযুগ পরে যে স্থলভাবে 
পরিণত হইয়াছিল, ইহাই যুক্তি ঘবারা স্থির 
করিতে পারা যায়। আর অন্ত কোন যুক্তিদ্বাক 
এ সমন্ধে কৌনরূপ মীমাংসায় উপনীত হওয়া 
যায় না। শস্গুক জাতীয় অন্ত যথা শঙ্খ, কড়ি 
ইতাদিব কঠিন আবরণ স্থল প্রকাশের সহায়তা 
করিয়াছিল। পৃথিবীতে স্থল প্রকাশ হইগ্তে 
আর্ত হইলে উত্তচর প্রাধীর উ্ধষ হইয়াছিল. 
কচ্ছগ ইত্যাদি উভচর জত্ত। পৃথিতীভে উচ্চ 
ছন্তর উত্বের পর সরস অন্ত. নক 


মাঘ, ১৩২২ সাল। ] 


আলোচনা । 


চি 





সর্ণ ইত্যাদি সরীস্থপ। সরীস্থগ বিবিধ। শপ্ুক 
জাতীম জন্ত যত প্রকার আছে, ইহার। উভচর । 
ধরণী স্থলপূর্ণ হইলে, বহুদিন পরে অত্যান্ত স্থলচর 
জন্তর উদ্ভব হইয়াছিল: স্থল প্রকাশের বছুবুগ 
পরে পতঙ্গ জাতীয় জীবের প্রকাশ হটযাছিল। 
পরে খের পাখী আদির উদ্ভব হইয়াছিল, ইা 
স্পষ্টভাবে উপলন্ধি হয় 
বিহঙ্গের আবির্ভাব হয়। তৃতলেব অবণাসযূঙ্ত 
শ্বাপদ চতুষ্পদ জন্তকুলের উত্তর হইবার পূর্বের 
আকাশে পক্গীকুল উভডীন হইত, ইহ স্পষ্টভাবে 
বুঝা যায়। স্থল প্রকাশের পরে জেদিনীমগুলে 
যে বিবিধ উত্তিদের উৎপত্তি হঈয়াছিল__ইহা 
প্রভীত হয়। 

ধরনীতে ভূতাগের সৃষ্টি তইলে প্রাণ-যুক্ত 
চেতন প্রাণী-পুপ্ধের ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হইতে 
লাগিল। তনধো গ্রাগময় সচেতন উত্তিদের 
কিরূপে উত্তৰ হইল-_ইহা আলোচা বিষ 
বীজ হইতে উত্তিদের উৎপত্তি। পৃথিবীতে যে 
ঈময় উত্তিদ-রাঙ্দা প্রকাশিত হইল, তখন যে 
একদ্বপ উত্তিদেরউত্তব হইয়াছিল,ইহা কোনমতে 
যুক্তিযুক্ত বাকা নহে । বিবিধ উত্তিদ তথাষ উৎ- 
পর্ন হইয়াছিল। উত্তচর জন্তর প্রকাশের পর ব! 
পূর্বে পৃথিবীতে উদ্ভিদ উৎপ্ন হইয়াছিল কি না 
তাহা এক্ষণে আলোচা । পৃথিবীতে সম্পূর্ণ 
ভাবে স্থল একাশ না হইলে উদ্ভিদের 
উদ্তব হয নাই_ইহা যুক্তিযুক্ত । তথায় স্থলের 
পুর্ণ প্রকাশ্‌'হইলে উদ্ভিদ উৎপন্ন হইয়াছিল। 
তবে নিখিধ ইনি বীর “কি গ্রফারে 
শীক্চ হইছিল, সে” মিবক্ে' বলা ছুক্ষর। 
কে উচ্াপরিপতাবে বিবিধ জীবের একাশ, 


পরবে অস্তান্য থেচর 


সেই ইচ্ছা-প্রভাবে বিবিধ উত্তিদেরও উৎপত্তি। 
এ সবন্ধে এই মীমাংস! ভিন্ন অন্য কোন মীমাং- 
সায় উপনীত হওয়া যায় না। ক্রমে পৃথিবী 
স্লমধী হইপে স্থলে বিবিধ জন্তরর উদ্ভব হইয়া 
ছিল। পুখিনী জলে স্থলে জন্ততে পরিপৃর্ণ 
হইযাছিল। কিন্তু তন প্রক্কতিব প্রিষ-পুক্র 
মানবের সহিত পৃথিবীর সন্দর্শন মাজ হয় লাই। 
তখনও ধরণী গন্ষ্ঠেব ন্যাষ উৎকুষ্ জীবের বাস 
উপযোগী হয় নাই। কখনও পৃথিবীর তৃষষি 
সিক্ত ও কদম বাশিতে পূর্ণ । যুগযুগান্তগ ধরিয়া 
্্্য এচও বৌ প্রকাশে পৃথিবীর ভূমি কঠিন 
করিতে সক্ষম তয় নাই । তখনও মানবের শখ 
স্ববিধা ও সচ্ছন্দতা হেতু দ্রব্য সমূহ পৃথিবীতে 
তখনও পুথিবীতে প্রস্তর 
ঘুগেব উদয় হয় নাই। ক্রমে জমে তথায় স্তর 
ফুগের একাশ হইয়াছিল। পৃথিবীর অত্যন্তর 
বহুদিন নৈদর্গিক উপায়ে 
তাহা কঠিন হইতে আবন্ত হয়। দে সময় 
পুথিবীতে ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ড সরীস্থপকুলে আচ্ছন্ন 
ছিল। পৃথিবীর অরণ্যে বৃহৎ আকারবিশিক্ট 
চতুষ্পদকুল পরিভ্রযসী করিত। পৃথিবীর 
অতাত্তর কিছু কঠিন হইলে, তথায় গন্ধকাদি 
অধাতব পদার্থ সঞ্চিত হইয়াছিল। সেই সব 
দ্বারা আগ্রে় উৎপাত  সংঘর্টিত 
হইতে আরস্ হয়। সেই অগ্রৎ্পাত দারা 
ভক্মরাশি উর্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে 
পাধাণে পরিণত হইয়াছিল । মহাসাগরের 
আগের উৎপাৎ বাড়বীনল বলিয়া খ্যাত। যে 
সম সাগরগর্তে গৃত্পাত আর হয়, সেই 
সময় হইতে, পৃথিবীতে বুগ আর হয়, ভাঙা 


সঞ্চিত হঘ নাই। 


জলমগ্ন থাকিযা 


ত্রবা 


৩৩২ 


আলোচনা 


[উনবিংশ বর্ধ, ১০ম সংখ্যা। 





প্রস্তর-যুগ বলি অভিহিত। এই আগ্েয় 
উৎপাত ধরণীমগ্ডলে মৃত্তিকা] উদ্ভবের অন্যতম 
কারণ। 

ভূতব্ববিৎ পর্ভিতগণ পৃথিবীব জলমগ্ন অবস্থা 
হইতে স্থল-প্রক!শের পগ্ান্ত বিবিধ 
যুগে সে সদয় বিভাগ কাণিযাগ্থেন । সেই 
সব যুগের বিষয়ে এক্ষণে আলোচনার প্রয়োজন 
দেখি লা। 

এক্ষণে বিবর্তনখাদ কি দিযে আগে।চনা 
করা যাক । এ গ্রবঙ্জের দে অংশ পুর্বে একা" 
শিত হইহ|ছে, সে অংশে বিবর্তনবাদ দঙ্ধপ্ধ 
বিছু উল্লেখ করা হইযাছে। এক্ষণে তৎসধদ্ধে 
কিছু বিসদভাবে 
পাশ্চাত্য স্বস্াবততুবিৎগণ বলেন যে জীবের 
জাতি, হে, পুল আদি নিত লে । 
পরিবর্তনশীল 
বাদের শিয়মান্ুসারে অপর জাবে বিব্ডিত হইয়। 





আঙোচনার আনগ্তক। 


ইহারা 


এক জাতীয় ভীব বিবর্ভন- 


খ।কে। প্রক্কতি নির্বরচন ও যৌন নির্বাচন 
ছারা বিবর্তন সংগাধিত হয। এক্ষণে দেখ 
যাক, এই কথার মুল স্ত্য আছে কি না। 
উপরোক্ধ পণ্ডিমগুণী বড গবেষণা ছারা এই 
ষব প্রচার করিয়াছেন 
তিত্ি যে সঙ্গত যুক্তির উপর সস্কাপিভ 
তাহার আর সন্দেহ নই উত্তিৰ রাজো 
এই বিবর্তনবাদ স্পষ্টভাষে প্রতীয়মান হয়। 
উত্তিন-রাজাও প্রাণময় নজীববাজ।ও 
প্রাণগয় | যদধি উত্তিদ-বাঙ্গো এই [নিয়ম স্পট 
তাবে লক্ষিত হয়, তবে তাহা থে শীব-াজো 
খটিতে পারে লা, ইহা কেছ 'অসভুচিতভাবে 
বলিতে পারেন না। ছমরা! থে এক্ষণে বিবিধ 


অতএব এই তন্বের 


এবং 


ধান) গাছ দেখিয়। থাকি" তাহারা শ্যামা নামক 
ঘাসের প্ররুষ্টভাবে উন্নতি-সাধন দ্বারা উৎপ্ 
হইয়াছে। কাষ্টম্লিকা বনে, অরণো, জঙ্গলে 
যথেচ্ছতাবে সনৃৎগন্ন হয় । তাহাদিগের উৎপঞ্জি 
হেতু কেহ বত্ব-চেষ্ট) করে না। তথাপি তাহারা 
আপন।পনি সমূৎপন্ন হইয়া পুষ্প প্রসব করিয়া 
বশ জঙ্গল গন্ধে আমোদময় করে। বেল ও 

ঝাঈখল্লিক। ফে একজ।তাষ-তাহাদিগকে দেখিয়া 

এক্ষণে কেহ স্থির করিতে পারে না। কিন্তু 

মানবের ঘড় ৭ চেষ্টা দ্বারা কাষ্টমল্লিকা হইতে 

বেলমল্লিকাপ উৎপত্তি। একপাটি ও দোপাঁটি 

ফুলের গাছ বর্ষ। আরভ্ে উৎ্পপ্ন হইয়া শীতের 

প্রারছ্ধে বিনষ্ট হয়। এই দুই প্রকর ফুলগাছ র্‌ 
কিন্তু একগাছে একটী দল- 

বিশিষ্ট ফুলের উৎপত্তি হয়। অন্য বক্ষে মলোহর 
বন দলবিশিষ্ট ফুল উৎপাদিত হইয়া খাকে। 
এ প্রভেদ কেবল মানুষের চেষ্টা ও যক্দজনিত। 
যে কুষক রায় ক্ষেত্র বিশেধভাবে চাষ করিয়া 
ও তাহাতে অধিক পরিমাণে সার গোমধ দিক 
অতি য্ সহকারে ফসল বপন কবে, তাহার 
শস্তেণ এককুপ অবস্থ। হয়, অন্য কৃষক সেন্পূপ 
করে না, তাহার ফসলের অবস্থাও অতি নিকৃষ্ট 

হয়। কুষকদিগের ঘড়, পরিশ্রম ও প্রয়াস বাধা! 
আলুর বিবিধত1 ও বিতিন্নতা হইয়াছে। জল 
বাযুও উদ্ভিদক্কাজ্যে বিবর্তনের সহায়তা করিয়া 

থাকে। ইচ্ছু একজাতীয় উহ্তিঘ। কিক 
এক্ষণে ইহাদিগকে বিতিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
দেখা যায়। ও পূর্বে নিক, 
সংঘটিত হয় । সমস্ত আর” এবকাতীয় ফ্: 
ফিন্তু তন্ময্ো কতক অঙ্গ হলপু্ কক 


এক-জাতীয়। 











মাঘ, ১৩২২ সাল।] 


আলোচনা । 


ভওও 


শশী ী্াশী ক্র ী্াী 


কত অন্নরসহীন ও কতক একেবারে মধুরতাপুর্ণ। 
ইহাও উপরোক্ত নিয়মের ফল। ' রপ্তার 
বিভিন্নতাও এই নিয়মের অতীত নহে । মানবের 
চেষ্টা ও যত সবার অনেক প্রকার উদ্ভিদ অন্ত 
গরকার উত্তিদে পরিণত হইয়াছে। 

সমন্ত সর্ষপ একজাতীয়। 
বিশেষ চেষ্টা পরিশ্রমে ও ঘক্ে ইহারা নানা 
শ্রেণীতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । পূর্ববঙ্গে সিনা 
মাগক একপ্রকার ফসল উৎপন্ন হয়। ইহার 
চিনা গাঁছ দেখিলে ম্পষ্টতাবে 


কিন্তু মন্থুষ্োর 


গাছ তৃণবৎ। 
বুঝা যায্প, যে যাব হীঘ ধান্যগাছ এক তৃণ হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে । 
উতগন্ন হয়। 
গ্রদ্ধেশে যে তবযুজ উৎপন্ন হয়। তাহা বৃহৎ ও. 
সুস্বাছ। এইস্বানের তরমুজের সহিত অন্ত 
স্থানের তরমূজের তুলনা করিলে উক্ত এ্াদেশীয় 
তরমুকে তিন জাতীয় বলিয়া! বোধ হয। অন্য 
স্কানের তরমুগ্গ গ্রুদ্বাকার ও ভাল স্বাদহীন। 
পরকুষ্টভাবে উপরোক্ত দেশীয় তরমুঞ্গের বতদিন 
আবাদ করিলে, তাহা যে উন্নত কোন ফলে 
পরিণত হইতে পারে নাঃ কেহ বলিতে পারে 
না। উদ্ভিদ-বাজো যখন বিবর্তনবাদের নিয়ম 
পবিদুষ্ট হয়, জীব-রাজ্যে তাহা যে লাই এক্সপ 
বলা যায় না। 

পাশ্চাত্য গ্ররুতিতন্ববিৎ গঞ্ডিতগণ যে 
অহ্িষ্ ' প্রকাশ করিমাছেন, তাহা অগ্রাহ 
হইতে গাবে'না,। ভাহারা বিশেষ গবেষণা ও 
সলনধান মাহি পিছনে ক্উপনীত হইয়া 
ছেধা। অনেক খাতীি প্রাণীর বিবর্তন ভাহারা 
পপষ্গংল আবরর্ন ক্রিক: সবে সব 


তরমুজ বের নাশান্থ।নে 
কিন্তু খোকসা ও গোষালন্দ 








জাতীয় বা শ্রেণীয় জন্তুদিগের বিবর্তন তাহা" 
দিগের হারা যে স্পট্ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, 
তাহা বলা যায় না। অনেক জলচর অস্ত বিষ- 
ভিত হইয়। সথপচর জন্ভতে পরিণত হইয়াছে ইহা 
বেশ বুঝা যায়। 

এই বিবর্তনের মূলে নিয়মন্থয বর্তমান আছে 
সেই নিষমানুসাবে এই বিবর্তন সম্পাদিত হইয়া 
থাকে। গ্রথম দিন প্রকৃতি নির্ধবাচন। 
জীবন-সংগ্রামে স্বভাব ঘোগ্যতম জস্তকে রক্ষা 
অযোগা জীব জীবন-সংগ্রামে 
পরাজিত হইয়া তিরোধান হয, ইহাই প্রক্কৃতি- 
নিক্বাচন। যৌগাতষের উচ্জ্বীবন হ্বার। কোন 
জাতীয় জন্ত মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট ও বলিষ্ঠ 
তাহার পরাণ রক্ষিত হয় । ক্রেষশহ) 

শ্রীকানাইলাল নাগ? 


করিয়া থাকে। 


শৈব। 


বৌদ্র দীপ্ত যুক্তিতব তষ্মতরা! কলেবর, 

শিবে শোতে দীর্ঘ জট। দীপ্তিদানে নিরস্তর 

অক্ষমাল গলে ভব সদ্ধা পাপ বিনাশন, 

করে ধারে ভ্রিশুল যহান্‌ অ্িতাপ করছ নিবারণ । 
পরিধানে গৈরিক বাস, বাসের স্থান শমশানধাম, 

ত্যাগী হয়ে ভোগের ঘরে তোমার পূর্ণ মনস্কাম? 

ভন্ম পুণ্তু, ভালে তব শোক ছুঃখ বিনাশন, 

পাণীর, প্রাণে বিষম ভিতি দিচ্ছে আনি অহুক্ষণ। 

তবানশে উল্তারিত পুণাতরা ভবের নাম। 

পূর্ণ ভাবে শাস্তি বারি ঢাল্‌ছে ধরার অবিরাম । 
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স্ুমহৃতী শক্তিতব সাহস তরা তোমার যন, 
গভীর নিশায় শবাসনে শিবের করছ আরাধন। 
সাধন তোমার কঠিন বড কর্ম তব শর্-কর+ 
মর্ম তব ধর্খ-পুর্ণ ধৈর্য তোমার সহচর। 
সেব্য তোমার সর্ববদশী সকল তাগী মহেঙ্বর” 
কুদ্র রূপের উপাসনায় ভদ্র তোমার নিরস্তর । 
ক্ষুদ্র নহ তুমি কল্ত বৃহতম ধরা ধামে, 
ইশপ্রেমে প্রাণ সপিয়ে, জয় করিয়ে শক্ত কাছে। 
বিষয়-ধিঙ্াস, লুদধনেত্রে চায়না তোমার সৃত্িপানে 
মায়া,মিব্য। মন খুলিয়ে কয়না কথা তোম!র সনে 
মণি মুক্তা লুপ্ত চেতন তোমারইত" দরশনে, 
মানে মানে প্রাণ লইয়ে স্থান নিয়েছে খনির 
কোণে। 
তোমার তে আকুল হয়ে কামিনীছুল মলিন 
মুখে, 
অঞ্চলেতে বদন কমল মনেব দুখে বাখছেঢেকে। 
ধন্য তবে শক্তি শালিন্‌! ওহে শৈব সাধক বর। 
ধন্তাতব ভবতক্তি মুক্তি দাত্রী নিরন্তর । 
শ্রদ্যোতিরিজ্বনাথ ব্যাকরণতীর্ঘ। 


ভক্তের প্রীর্ঘন।। 


যা ত্রঙ্গমন্তি! আর কতদিন আমাকে এ 
অন্ধকারে ফেলিয়া বাধিবে মা? আশাম বুক 
বাধিয়া চলিয্লাছিএ আশার কুয়া কবে অপ- 
স্থত হইবে মং টু মা বিশ্বজননী এ বিশ্বে আমার 
বলিবার আর কিছুই নাই যে। কেবল তুমি মা 
াঘার, তোমার করুণা কটাক্ষের উপর নির্ভর 


আলোচন! । 
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ক্রিয়া আশি এ অন্ধকারে চলিয়৷ যাইতেছি। 
দিশাহারা একৰগ্ড মেঘের মৃত শুনতে তাসিয়া 
ভাসিয়া বেড়াইতেছি । আর কতদিন এমন 
করিয়া কিল মা? যা শ্রামা ব্রহ্শ্বরপিনী 
কালশয়হ।রিণী, একব।র দয়া করিয়া আমার 
প্রাণের তীব্র জালা শাস্ব করিয়। দাও। আমি 
এ যগ্্রণাষয় কারাগার হইতে শিষ্কৃতি লাভ 
করি। 

যা দয়ামায়! দয়া করিয়া তুমি 
আমাকে সকলই দিয়/ছিলে, আব।র সকলই 
কাড়িয়। লইয়াছ । 
নিঃস্ঘল-_নিঃসঙ্গ | 


আমি এখন নিরাশ, 
আমার[বলিবার, আমার 
আর কোন কিছুই নাই। মা ভক্তি স্বরূপিনী, 
কবে আমার মুখের দিকে তাকাইবে মা ? হবে 
আমার “আমিত” তোমার এ জীচরণে লন্ন 
পাইবে মা? “তুমি আমি,” তোমার আমার” 
করিতে কবিতে সাব! হইলাম। কবে "তুমি" 
লোপ পাইয়া “আমিত্বে” পরিণত ছইধে মা? 
এমন দিন গবে আসবে মা, যেদিন “তুমি” 
খাল ।কছুই থাকিবে না। কেবল একমাত্র 
“আমি” চারিদিক ছাইয়া ফেলিবে। অদ্বিতীয় 
এমসি পুর্ণভাবে চতুদ্দিকে ব্যাণ্থ হইয়া 
পড়বে । “আঘি”র অমর বীণা বিশ্বব্রজা, 
সমস্ত চরাচরে অহনিশি বাঞ্িতে থাকিবে। 

মা ্রক্ষমযী--দিন যে ফুরাইয়া। আসিল-- 
স্থ্্য অস্তাচলের দিকে ঢলিয়া পড়িল_কৰে 
আর আমাকে একেবারে আশ। শু কিযে 
মা? ্ 

“কোথায় মা হামাকর না করুণা 

অধম সন্ভানে কেন বিড্গনা। 


মাঘ, ১৩২২ সালা] 


আলোচনা । 
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মায়ার বন্ধনে হতোছ কাতর, 

কালের কামিনী কালতয় হর, 

এ জীবন অস্তে। রেখো পদপ্রাস্তে, 

কৃতাস্তের করে কিছ্করে দিও না” 
শ্বীযোগেন্দরনার্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


হিন্দু রাজার আদর্শ । 


ওই বে দ্বেবে।পম সৌনা মূর্তি প্রকাণ্ড প্রাসা- 
দের এক প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট হইঘ। রাঁলকার্যা 
পর্যালোচনা করিতেছেন; 
*কোথায় কিরূপ কার্য 
কর্মচারীরা 


বৃহৎ জমিদাবীর 
সম্পরর হইতেছে, 
প্রঙ্জাদিগের উপণ কিক্প 
প্রজাব। সুখে 
বাস করিতেছে কি না, 


ব্যবহার করিতেছে, মন্ৰ 
কোথাও 
প্রজার উপর কোনরূপ অত্যাচার হইতেছে কি 
না, এ সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া নিজে অনুসন্ধান 


লইতেছেশ 3 শত শত দরিদ্র, পতি পুত্রহণন! 


কোন 


রমণীর আবেদন নিজে পাঠ কারয়া ভরণ- 
পোহণের জন্য মাসিক অর্থ সাহাধ্য করিতে- 
ছেন, অর্থাভাবে অন।থ বালকেণ খিদ্ধাশক্ষা 
হইতেছে না, তাহার সুচারু ন্দোবস্ত কিয় 
দিতেছেন, অর্থসাহাযো ব্রাঙ্গণ বালকের উপ- 
মদ দেওয়াইতেছেন, কণ্থাদায়গ্রস্ত পিতাকে 
ববর্ধ পাহাধা করিতেছেন, যে গ্রামে দাতব্য 
ভিকিৎসালয় ও বিদ্তালয়ের অভাব, শরমিদারীর 
মধযো সে স্থানে হিজর ও কলম স্থাপন 
করিয়া দিতেছেন $ উনি কে?" 

ই যে প্রাসাদলগন রহৎ শঁদনে বসিয়া 


শত সহত্র কাঙ্গালী চক্ধ্য চোস্ লেহা পেয় 
নানাবিধ আহার সামগ্রী তোঞ্ন করিতেছে+ 
ধিনি হ্বহস্তে উহাদিগের পরিবেশন করিতেছেন, 
বাহার প্ককেশ-মণ্ডিত শিবে, দীন-দুঃখীর 
আস্তারক আশীব্মাদ নিয়ত বরিত হইতেছে, 
স্াাহতা-সন্মিলনের এক সভামগুপের মধ্য- 
স্থলে শসিয়। যিনি সম্তাপতির কাঁধ্য করিতে- 
ছেল, বাহার নেতৃত্বে ও সভাপতিহে বৈকব- 
ধশ্মের গরিমা চতু্দিকে জ্যোতিশ্ম্যী হইয়া 
পড়িতেছে_উনি কে? 

ওই বে ৬বন্দ।বনধামে কুস্তক যোগের সমগ্র 
পরুকেশ, প্রশস্ত লট, বিশাল বপুঃ শত সহশ্র 
দণ্ডী, পরযহংস, সাধুসন্সাসীগণকে পতিতুষট 
করিস্া ভোজন করাইতেছেন,-উনি কে? 

আবার এ ধিনি দিল্লীতে আসিশ্বা বড়লাট 
বাহাদুরের মন্রণা সতার সদ্যরূপে [বরাজিত ॥ 
উ প্রবীণ-বছুদর্শা-স্থদেশ-বৎসল বঙগগীয় সমাজের 
আগুমিক অবস্থাতিজ্ঞ সাধুপুরুষ দিল্লীর রাজ- 
সমতা অলস্কত করিয়া উপবিষ্ট রহিয়াঁছেন,__ 
উনি কে? 

উনিই সেই* কাশিমবাজারের 
“মাননীয় মহারাজা স্যার মণীন্্র্দ্ 
নন্দা বাহাছুর কে-সি-আই-ই। &, 

উনিই সেই বিদ্াংপন। দয়ার সাগর 
যণীকচন্দ্র নন্দী বাহাছুষ_উনিই সেই পরে 
কাতর, পরম সাধু সচ্চরিত্র মহারাজা মণীক্র- 
চলর? ইনি স্বদেশ হিভার্ধে মনপ্রাণ ঢালিয়া 
দিয়াছেন, ইহার চবিজ্র যেমন পৰি, হৃত্যণ্ড 
সেইরূপ মহৎ উদার সরল ও উদ্নত। ইনি 
হৃদয়ের সহব্বে। তরিজ্রের উৎকর্ধে, স্ায়পরায়ণ- 
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আলোচনা? 


[উনবিংশ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা। 





ক্যা, প্রজাপালনে, পুণ্য্পীলতায় ও আত্ম- 
আগে যহাংশন্থী ও পুণাক্জোক মহারাধা নল 
বং হুিষির গ্রভৃতির মত প্রাত:দ্মবণীয় হইয়া 
উঠিয়াছেন। ঘগ্ঘপি সেকাঁপ আজ একালের 
মত থাকিত তাহা হইলে নিম্নলিখিত স্লৌকটা 
এইবূপ লিখিত হইত, যথা 
পপুণ্যক্সোকো। নলরাজা! পুণ্যক্পোকো যুধিষ্টিরঃ । 
পুণ্যক্সোক। চ বৈদেহী পুণাক্জোক জনার্দনঃ। 
পুণায্লোকো সার মণীন্ঃ দেশহিপরাষণঃ ৮" 
ভারতে এমন সাধারণ সৎকার্ধোর অনুষ্ঠান 
কোথাও হয় নাই, যেখানে দানবীর মহাবাজ 
মনীন্ুচন্দ্রের বদান্বর হস্ত ্গারিত নহে । এই 
জন্তই মহারাজ মীন্্রম্্র তাবতেব আদর্শ মহা 
ন্বাজ। ভগবান! এই চন্রকে চিরদীপ্তিমান 


রাখুন- ইহাই প্রার্থনা 
শ্রীযোগেন্র। 


গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন। 


আলোচনার উনবিংশ বরধ প্রায় শেষ হইযা 
আদিল। আমাদের দীর্বকালব্যাপী তপস্তার 
ফলে বালিকা “আলে (চন।” বিংশ বৎসরে পদা- 
পণ করিল। আমার স্তায় সামন্ত ব্যা্জির 
সাধ্ন-শর্ধি , উহাকে এতাবৎকাল জীবিত 
রাখিতে সক্ষম'ইইত না যদি অর্ধশক্িমী বিশ্ব 
জননীর মমাপর্বান্ ইহার উপর বধিত নাহইত। 
স্্ুহার শক্তিতে আব্রমবস্তস্ত জীবজগৎ শক্তিযন্তু- 
বীবিত, “আযোচনা"ভাছারই কুপাকটাক্ষে এই 
দ্বীধ্কাল সত্রীমিত থাকিয়া সকলের সেবা 
করিস] আীলিতেছে। খযাধের এ সেবার 
সহান্থ হইকাছেন-_ আমাদের কপাময় পাঠক ও 


গ্রাহকবর্গ। মাতৃশক্তির প্রেরণার তাহাদের 
সহানুভূতি সংযোজিত হইয়া যে ইহাকে লঘু 
করিয়া এতদিন জীবিত রাখিয়াছে-তাহাতে 
আর অণুমাজ সন্দেহ নাই। 

এক্ষণে আলোচনার প্রতি কৃপা-কটাক্ষ 
করিয়া অনেক মহানতব গ্রাহক আমাদিগকে 
উৎসাহ-সুচক পত্র লিখিয়া ধন্যবাদ দিতেছেন। 
এ ধন্যবাদের পাত্র আমগা লহে-_মহালায়াই 
তাহার পাত্রী , ভাহাদের “আলোচনার” প্রতি 
ভালবাগাই ইহার মৃলীভূত কারপ-_নতুধ! 
আমাদের ক্ষুত্রশক্তি কি এত বড় একী মহৎ 
কাধা এতদিন সুচারুনপে সম্পন্ন করিতে পারে! 
ক্র অনেক হইলেও যে ইহা সাধারাণর হু 
আকর্ষণ কবিযাছে_ইহাতেই আমাদের প্রাণ 
আশায় উৎফুল আনন্দে বিভোর । 

এক্ষণে সকলেই ইহার কলেবব তৃদ্ধি-বিষপ্লে 
আমাদিগকে অন্থরোধ-পত্র প্রদান করিতেছেন। 
অনেকেই বদিতেছেন_হিন্দুরর্প ও সমান্ধের 
এন্ধপ আবশ্যকীয পত্রিকার এত ক্ষীণ কলেবর 
ভাল নহে । আমরা ইহার আকার বৃদ্ধি এবং 
ক্ষমতানূসারে সৌ্বাস্িত করিতে এক'ন্ত ইচ্ছুক, 
কিন্তু ইউবোপের ভীবণ সমবে কাগজ-পত্র একপ 
ছুম্মুপা হইয়াছে যে, পিক! প্রকাশ করা এক 
প্রকাৰ দায হইয়াছে। তথাপিও গ্রাহরুগণের 
উপদেশ আমাদের শিকোধার্যা করা আবহ" 
বোধে আগামী বৈশাখ মাস হইতৈ গদি 
“আলোচনার” কলেবয কিযৎ পর়িসাবৈ ধর্ধিত 
করিব। তবে পত্রিকার খরচ বক্ছুলাসের দ্র 
ইহার বাথিক |মূল্য ৯* টাকা স্থলে ২৯ 
না করিলে পত্রিক1 পরিচালন অসস্ভব !.৫ 
আশা করি, “ক্ালোচলার” সন্ধদূয় 


1ম] ইযতের 










আঁম্যজাতির 





অবিগ্থাদি পঞ্চ প্রকার রেশ, পূর্ব্ন্ম সঞত 
কর্ম, কর্মাহরূপ ফল এবং কন্মের সংঙ্কার-সমূহে 
উপণিপ্ত অস্তঃকরণ লয় ধীব এ সংসারে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছে । 
কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন-__“তন্ত 


ভগবান পতঞ্জলি সংসার 


হেতুরবিদ্যা” অর্থাৎ আবিগ্ভাই সংসারের মুল 
কারণ। অবিদ্ভ। কি? ডরষ্টা__পুরুষ এবং 
দৃহ্া_প্রকুতির পরস্পরের মোন বিবেকের 


সবিনয় নিবেদন__শাখনাল 
বি হিয়া দেশিয় এবং হাহা ছিল ও মাপের বিশেষ 
নাহি করিতেছেন এবং ইতর কলেবর 
র এই সুভিসঙ্গত অনুরোধ কখনই উপেক্ষা করিতে পারি না, 
গলন করাই এক একার দা বুইগাছে। কারণ ইউরোপের 
কাগজ প্রতি রিম আউাকায় পাওয়া যাইত, এক্ষণে দেই 
[গজের [9৩17410 বৃদ্ধি হওয়ার গর হাহই মূলা হৃদ্ধি হইতেছে, 
আহকগণের নিকউ টাক;ঠিক সময়ে আদায় হয় না, নুন 

নে কিনুপ ককর, হাহ, আহকগণকে বুঝতে হইবে না। 
৮ গেছ বন্ধিত কারিলান। অর্থাৎ "আলোডনাপ্রহি আসে 
বায় সন্কুলনের জগ্ত গ্রাহকগণের কুপাঙিক্ষা করিক্প। ইহার ১। 


পের দীন তাগন্ার ফলে পত্রিক/খানি এই হীর্ঘকার জীবি 
উপকারী জানিঙা! আমাদের সদয় গাহকগণ আদাদিগকে নানাপ্রকারে উ 


কিছু বন্িত করিতে অনুরোধ করিতেছেন । আমর! ভাঙা! 
কিন্ত আজকাল যেরূপ সময় পডিয়াছে, ভাহাতে পত্রিকা 
বারণ যুদ্ধে কাগজের দাস আতিক ঝাচিযাছে। থে 

কাগজ প্রতি দিম 21০" ত্য করিতে হইতেছে, বাজারে কা 
কালীরও মুলা বৃদ্ধ হায় হাপার সুনাও ছিল হওয়াছে। 
শ্রাহকণ তানুশ বাড়িএছে না, একের পরিঈংপারগালন 
তথাপি আমর তাহাদের কপানুরদ্ধ হইয। এক ফর্সা অর্থ 
পৃষ্ঠ! করিরা বাহিহাহইবে । তে আদাদের এই বৎসর 














শ বধ, ১১শ সংখা, ফাস্্ন, ১৩২২ । 


গাহস্থাশ্রম। 


অভাব হেতু পরস্পরের উপর পরস্পন্রের 
অধ্যাসের প্রতীতিই অবিগ্তা, মায়! বা ভ্রান্তি 
বলিকা অভিহিত হয়? এই অবিগ। প্রভাবে 
জীব আক্সস্বরূপ অবধারণে অসমথ হইয়। অবিদ্ধা 
রুত কর্শাকলে উৎকৃষ্ট ও অপকুষ্ট যোনি লাত 


করতঃ সংসার-শ্রোতে নিরন্তর ভাসমান হই- 


তেছে। জীবের আত্মস্থন্নপ কি? এত্রন্ষ সত্যং 
জগন্মিথ্যা জীবে। বর্গের কেবলম্‌।” অর্থাৎ 
পাথ মায়ে “আলোচনার” বিংশতি বসায় স্রহইবে | আমা 








উকা বাধিক মুলা হলে দানান্ত বর্জিত করিম হাক! করিলাজ, বাকারা -আলোননারা উল্নতি লরি হখোধ করেন, 
খাহারা বাঙ্গাল-দাহিতা-সেবার রন অকাতরে অর্বধ য় করিয়া দা ভারঈগীর আশীর্বাদ াঞ্চ কঙ্গিপীহেন--ডাহার| ইহাতে 


সন ব্যতীত সত হইবেন না। হাসন কণা “আলোচন/'র এই উপতি--আমরা তাহাদি 


কৃতগত প্রদর্শন করিতেছি । আগামী করের প্রথন মংখা 
করিব। বলা! বাহ থে আমঙ় ইহ গে াখযান্ুলারে ছবি, 





[ক শুভরে অন্তরের 
প্রকাশিত হইলে আমর! ক্রপশঃ সকলের নামে ভিঃ পি; 
ছাপ'। কাগজ ও অবধ্ধ-গৌরবে গৌরবানিত করিতে কিছুমাত্র 








খের ক্রটা করিব না। জ্রাহক মহোদযগ্রণ বেন আমাদের ভিঃ পি: গ্রহণ করিয়া এই সংকর নহার হন ও,ঘাপন আপন 


ফুবকে ইহার গ্রাহক হইতে অন্ুয়োধ করিজ। ীণ-কলে- 
৩ 


[বরা আলোচনাকে কৃতার্থ করেন । ইতি কার্যাধাক্ষ। 


৩৩৮ 


আলোচনা । 


শৃউনবিংশ বর্ঘ, ১১শ সংখ্যা। 





ীব ও বর্ষে কোন প্রতেদ নাঁই। সমন 
জগতই ব্রঙ্গময়। জগত মিথ্যা। অবিগ্বা বা 
মাক্খা জীবের অন্তঃকরণে বিশেষ কৃততিন্রপে 
পরিণত হইয়] এক পদার্র্কে নানাএকার তাবে 
উপলন্ধি করিয়৷ এক “মর স্থটি করিয়া থাকে» 
সেই ভরমই জগত-ক্ষারণ। আবার অনিছ্ণদি 
পঞ্চগ্রকার ফ্রেশ ( অবিগ্ঞা, আন্সিতাঃ রাগ, ছ্েষ 
ও অভিনিবেশ) পুকবজন্বা সঞ্চিত কর্শা এবং 
সমুহের আপার হইল জীবের 





কর্মঙ্ছনিত সং" 

অস্ততকলণ বা চিত্ত 

জীবের চিতই জীবের বন্ধন এবং মুনির কারণ। 
[লও এই।কথাই বলিয়াছেন যথা 


স্ততঝ্বুং বলিতে হইবে 


ক্ষ 





“মন এব মন্ুষ্ভান:ং কারণং ব 
বন্ধায় বিষয়াস্তং যুজং নির্বিষয়ং স্মৃতিন্‌ ॥” 

তর্দবিন্দ উপনিষৎ। 

মনই মানবের সংসার বদ্ধন এবং যুক্তি 

কারণ। যে মন সর্ধব বিষয়!স্ত তাহা। বন্ধের 

এবং বিঘয় হইতে বিচিস্ত মনই যুক্তির কারণ 





। 


বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব নী-বর 
মনই জীবকে সংসারন্য়কে নিপাতিত করি- 
য্াছে, মনই জীবকে হর্গ্থধ প্রদান করিতেছে, 
আবার মনই জীবকে মোক্ষমার্গে পরিছ্ুনিত 
করিতেছে & কিন্তু মোক্ষের দিকে লক্ষ) কয়- 
পরনের "তাই উদ্ধৰ ভ্রতগবানকে বলিতে- 
এন” 
* এবদস্তি মত াঃ আরেণপবিষয়ান্‌ পড্যাপদাং। 
তথাপি ভুঙ্জতে ক তং কথং সুখরাঙ্'বৎ ॥ 
হে ভগবান! যদিও অনেক লোক 
তোগাম্পদ বিষয় সন্তোগকে ছুঃখের পরম 
নিদান বলিয়া বিপেদরণে বগত-"আছে 








তথাপি নিজের পরিণামের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষা 
মা করিয়া নিতাস্ত নিকষ্ট কুদধুব। গর্ত ও 
অজের ন্তায় বিষয়-রমেই পুনঃপুনঃ আসক্ত 
হয় দেখিতে পাই। উদ্ধাবের বাকা শ্রবণে 
ভগবান বলিলেন £-_ 
এঅহমিত্য ভা বৃদ্ধঃ গ্রস্ত যথা হৃদি। 
উৎ্সপতি রঞ্ষো ঘোরং ততো বৈকারিকং মন£॥ 
বজোমুক্তস্য মনসঃ সঞ্পঃ সবিকল্পকঃ । 
তত কামো গুণ ধাণনাদুঃসহ স্থা্ধ ছুর্ঘতে ॥" 
ভাগবৎ_-১৯,১৩৯-৯০ 
হে উদ্ধব! বিচারবিহীন প্রমন্ত ব্যক্তি 
দিখের হৃদয়ে (চিতে ) “আমি” বলিয়া একটা 
মিথা। ভ্রম বুদ্ধ উদয় হস্বণপেই ভ্রসবুদ্ধি “ক্যামি”০ 
হইতে স্ব প্রধান মনের অভিমুখে দুঃখের 
কারণ রক্জোপুণ অগ্রসর হইয়] তাহাকে আবি- 
ভুহি করিয়া ফেলে। অতএব অবিগ্ব। প্রভাবে 
বিমোহিত চিত্ত ভাতৃশ- ব্যক্তির রজংগ্রধান 
মনোষধ্যে “এই আমার ভোগ্য” বলিয়া) 
ভোগ্য বিষয়ক স্বত্তির “অহংজ্ঞানের” উদয় হয় 
স্থতরাং পরক্ষণে বিষয় চিন্তার দুঃসহ তোগাতি- 
লাষে প্রনৃতি জন্মে । 
সুতরাং জীবের এই “অহংজ্ঞানই” সংসার- 
বন্ধনের মূল কারণ। এই পরিবৃস্তান জগন্ছের 
যাবতীয় পদার্থ পরমার্থতঃ মিথ্যা মলোকজিত 
মাত্র হইলেও অহংজ্ঞান প্রভাবে জীব সেই 
সমস্ত ্মিথ্যাডুত পদার্কে সত্যবৎ জানে 
তাহাতেই আত হইয়া পরমার্ঘতঃ সত্য বন্তর 
দিকে বীনে লাস হ 






ফাল্তুন, ১৩২২ সাল। 


আলোচনা । 


৩৩৯ 





নাশ হইতে পারে? শান্্র বলিতেছেন £ 
দবাচং বস্ছ মনো! হচ্ছ প্রাগং ঘচ্ছেত্জিঘানিচ। 
আত্মা ন মাত্মনা যচ্ছ ন ভূযঃ করসেইধ্বনে ॥ 
যো। বৈ বাঙমনসী লম্যগ সংযচ্ছন্‌ ধিযা। যতি: । 
তশ্ত ব্রতং তপো ঘানং শ্রবত্যাম ঘট। তুল ॥ 
তঙ্গান্চচোমনঃ প্রাণান্‌ নিষচ্ছে্বৎ পলাষণ 
মস্তি যুক্তয়। বৃদ্ধা! ততঃ পবিসমাগাতে ॥ 
ভাগবৎ_-১১/১৭1৪১৪৩। 

ঘিবেক বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া বাক্য, প্রঃণ, 
ইক্সিযবর্গ ও চিত্তকে হ্ স্ব বিধয হইতে প্রতি- 
নিবৃত্তি কর। ইহাদিগেঞ 
করিতে পারিলে পুন্রাষ আর সংসার পথে 
পরিভ্রমপ করিতে হইবে ল1। 
এবং ইন্তিয়বর্গকে বুদ্ধিপূর্ববক বিষষ-সম্তেগ 
হইতে নিরস্ত না করেন, তাহাব কঠোর সাধ্য 
চাক্জায়ণাদি তপন্তা, ব্রশ্ষচর্যাদি ব্রত এবং 
ঘানাদি পুণ্যকাঁধ্য সমূহ আমঘটগ্ত সলিলের 
সায় অজ্ঞাতসারে বিনষ্ট হইয়া ঘায়। 
আমার উপর নির্ভর দিয়! ক্তিসহকাঁবে ইঞ্ডরিয, 
পরাণ এবং চিত্তকে সর্ববতোভাবে সংযত করা 
অবশ্ত বিধেয়। তাহা হইলে মানব-জীবনের 
প্রধান কর্তবা সংসারোত্তরণ অবশ্য ঘটিবে, 
সন্দেহ নাই) 

এই শীস্্বাকাগুলি দ্বারা স্পষ্ট প্রীত 
হইতেছে ঘে চিত-ৃত্তির নিরোধ সাধন কবিতে 
পাক্সিলে অহংজ্ঞানের নাশ অব হইবে। কিন্তু 
চিতরতি নিরোধ করাও জীবের পক্ষে সহন- 
সাধ্য নযহ। কী বিশেষ: সাধনা আৰ্ক। 
কোন পথ খন: দু্ধক সাধনা করিতে 
পারলে ঈীষের চিকধি পির হইয়া "নহং 


গতিকে রোধ 


যে যতি চিত্ত 


অতএব 


জ্ঞানের নাশ হওযা স্ব? শান্তর বলিতেছেন 
্বযং ভগবান বেদকপে আবিস্কৃত হইয়া ঘে 
চত্যা্মেয বিপান করিয়াছেন, সেই সেই 
আশ্রম বিহিত কার্য্যব অনুষ্ঠান হাত পীবের 
“খহংজ্ঞান” বিদুবীত হইবে। এবং আত্ম- 
স্বব্ূপ অবধারণে সমর্থ হইয। ছুস্তর সংসার- 
সাগব হইতে ভভ্তার্ণ হইতে গালিবে। শুগবান 
বলিলেন-_ 
“স এষ জীবো বিধর প্রন্থতিঃ পাণেন ঘোষেশ 
শহাং অবিইঃ। 
মান।সযং স্শ্মঘপেতা ঝপং মাজ। শ্ববোর্ণ 
ইতি স্থবিষ্ঠঃ ॥ 
আমি জীবের দেহ ধিববে আলক্ষ্যভাবে 
অবস্থান ক্তঃ অগবোক্ষতাবে এবং পবমেশ্বন্ 
ব্বপে জীণকে জীবিত বাখি। লাদ বিশিষ্ট 
প্র।ণবায়। যোগে আধার চক্রে প্রবিষ্ট হইযা 
মলোগ্রাহথ সুপ্প্ূণ অবলম্বনে প্রথম ভঙ্গ দার্ঘাদি 
মাত্রা পরে উদাত্বাদিশবর এবং অবশেষে অকারাদি 
বর্ণকপে খ স্থুল বেদৰূপে আমিই পরিণত হই? 
বথাণলঃ যেহনিল বদ্ুকগ্মা বগেন দাকণা 
ভিমধ্যমানঃ। 
অগুঃ প্রজ।তোহহবিষ! সমেধতে তটথব বাক্তি 
রিষং হি বাণী ॥ 
অনল যেমন ষামান্তাকাশে অব্যক্ত* উন্ম- 
রূপেই ধিগ্ধমান থাকে, কিন্তু বলগুব্বক ঘর্ণ- 
যোগে কাস্ট মধ্যে অন্তিহঙ্তাব ধারণ পূর্বক 
বাছুর সাহাধ্যে প্রবষ্ট রূপে পরিণত্ত হইয়া 
দ্বতাদি সংযোগে পরিবন্ধিত হইগ) উঠে, সেইরূপ 
বেদরপা বানী আমার ষ্ঠগের অতিষযক্তি 
জানিবে। 


৩৪০ 


আলোচনা । 


চিনবিংশ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা । 





অ্রেতা যুগে মহাভাগ প্রাণার্থে হৃদয় তরী । 
বিগ্া প্রাছুরভূতস্ত। অহ্মাসং অিশিল্মধ ॥ 
হে যহাভাগ! ব্রেতায়ুগের প্রারস্তে বিরাট- 
বূপী মদীয হ্বদয়-পন্সে প্রাণশক্তি হইতে খগও 
যঙ্ুঃ ও সাম লক্ষণ অবয়বন্রয় বিশিষ্ট মূল বিদ্যা 
বেদ বিনিগত হয়। এবং সেই ত্রয়ী বেদ 
হইতে হোভা, অধুর্ধ্য, উদথাত্র এইরগ ত্রযনবিশিষ্ট 
যজরূপে আমিই আস্মগ্রকাশ করিলাম । 
দগৃহাশ্রাযা জঘনতো। ত্রন্মচর্যাং হৃদেমমূ। 
বক্ষস্থলাহনে বাসঃ সন্যাস শিরদিস্থিতঃ ॥ 
ভাগবধ্-১১১২ অং ১৭। 
আমার বিক্লাট মুর্ভির জজ্বাদেশ হইতে 
গৃহস্থাশ্রম, বক্ষের নিয়তাগ হৃদক্স হইতে তরঙ্গ 
চর্ধ্য, বক্ষস্থল হইতে-বাপপ্রস্থ এহং শীর্ষস্থান 
হইতে-_সন্সাসাশ্রমের উদয় হইক়াছে। অতএব 
'আসপৌরুষে বেদ-নিিষট ব্রক্চত্য। গ।হস্থা, বাণ- 
প্রস্থ এবং সর্যাস, এই চত্রাশ্রম বিহিত কমান 
স্টানই জীবের চিত্তবৃত্তি নিক্পোধ এবং “অহংডডানপ 
নাশের প্রকষ্ট উপায়। এই আশ্রম চতুষটদ্বের 
মধ্যে আবার শাস্ত্র খলিয়াছেন যে, গৃহস্থা শ্রঘই 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আস্রম | 'যধা__ 
দসর্ষেষামপিটৈতেধাং বেস্থৃতি বিধানতঃ। 
গৃহস্থ উচ্যতেশ্রেষ্ঠঃ স ত্রিনেতাম্‌ বিভত্তি হি॥ 
বখণ নদীনদাসর্ষেরে সাগরে যাস্তি সংস্থিতিষ। 
তখৈষাশ্র্িণঃ সর্ব গৃহস্থে যাস্তিপংস্থিতিষ্‌॥” 
এই ত্রক্ষচ্য্যাদি আশ্রম ভতুষ্টয় যধ্যে বেদ 
এবং স্বতি বিধাশাহ্যায়ী যে গৃহস্থাশ্রমী, 
তাহাকে খবিগণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করিয়া- 
ধছন'। কার তিনিই অপর শ্তিন আশ্রমের 
ভাক্ষক_পোষক। যেমন ন্ধ-নধী সমু 


সাগরে যাইয়া স্থিতিলা্ত করে, তদ্রপ অপরা- 
পর জাশ্রমধাসা(1ও গৃহস্থাশ্রমের লাহায্যে অব- 
(মনু ৬ষ্ঠ, ৮৯৯৭) 

. অতএব অর্ধ্যজাতির ধর্মশান্-নির্ডিষ্ট 
আশ্রম-চুষটের মধ্যে গাহ্থা। মই সর্ববাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ আশ্রম । কেবলমাত্র এই গ।হস্থাশ্রমাছিত 
কণ্মানুষ্ঠান ঘারাই জীব, অগৃত স্বরূগ মোক্ষ- 
গাভে পদ্থ হইতে পারে । অপরাশ্রবিহিত 
*কন্দের কোন প্রয়োজনই হয় না) কিন্ত এই 
গাহ্‌গ্থাশরম সর্ববাগেক্গা শ্রেষ্ঠ আশ্রম হইলেও 
ড়ই কঠোর আশ্রম। কারণ, শাস্তরনি্ধিষ্ট 
বিধানানুপারে এই আশ্রমবিহিত কর্ট্ের অনু 
স্ঠান যদি না হয়, তাহ! হইলে এই গাহ্‌সাশ্রয 
আবাগ পাশবাঅমে পরিণত হইবে এবং অংশ 
সঞ্চিত হইয়। নিরয়ের পথ উন্মুক্ত ফরিয়া দিবে। 
তাই শান্্র বলিয়াছেন_ ক্র্মচধ্য-াশ্রমবহিত 
কম্মানুষ্ঠান ছার" ব্রহ্ছজ্ঞানী ও জীবন্ুক্ত হওয়ত 
গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে হইবে। পুরাকালে 
দ্বাতিগপ ব্রদ্মচর্ধা-আস্রম(বহিত কর্থানুষ্ঠান 
হবারা জীবদুক্ত হইয়া, গরে গাহস্থা শ্রমে প্রবেশ 
করিতেন। শাস্সোক্ত গাহস্থাশ্রম বলিলে যাহা 
বুঝায়, »আঙকাল গৃহস্থগণ তাহা ধারণাও 
করিতে গারে না। সেইজন্য তাহার! গণ্ডবৎ 
আহার-ধিহাক্ই গৃহস্থাশ্রমের ধর্ম বলিয়া বিবে- 
চনা করে। গাশব প্রত্বতিকে নিয়ন্ত্রিত করি- 
বার উদ্দেস্তেই ঘে শাস্ত্র গারস্বাশ্রমের বিধান 
করিয়াছেন, একথা কয়জনে বুঝেন? ইঙ্গিক্ব- 
সম্ভোগ তৃপ্তিণাত্‌ কৰিবার নত পর্বাপহারী 
ও ধর হওয়া” গার্ামের উদর লহে। 
াশ্রযই জীবের পরী্গা্ কল । নিশেন্রঃ 


স্থিতি করে। 


ফাল্গুন, ৯৩২২ সাল।] 





তরন্ষচ্যয আশ্রমে ধর্ধার্থকীমযৌক্ষ সাধক যে 
অন্থপদ জানলাভ কর! যায়- গাস্থাশ্রমেই 
তাহার সমাক্‌ অন্্ধীলন হইয়] থাকে । বেদাদি 
শীল শীর্সত-ধশ্ম সম্পন্ন করিবার যে সকল বিধি 
ব্যবস্থ। নির্দিষ্ট হইয়াছে, সে সকলের চরম লক্ষ্য 
হইল-_যনোনিরুতি,বাসনাঙ্ষয় এবং অঙবংজ্চানের 
নাশ। গাহস্থাশ্রযের এই মহৎ উদ্চে্ট আমবা 
ভুলিয়া গিয়া বিলাস ও তোগ-লাললারস্তি চরি- 
তার্থ করিবার জন্যই উশৃঙ্খল পুরুষকার অবলম্বন 
করতঃ অহংজ্ঞানেরই পরিপুষ্টিসাধন করিতেছি ! 
অনেকে বলিয়ণ খাকেন--«“আজিকার এই 
খোর অন্প-সক্ষটের দিনে আধাশীপ্-বিধাশাহ- 
শলারে গাহ্‌স্থধর্্ম প্রতিপালন করা দুরূহ ; 
জিজ্ঞাসা করি-_এ ঘোর আস্স-সন্কট তাশিল 
কে? তোমার ঘোর বিলাসিতাই কি এই 
খোর অন্্-স্্ষটের কারণ নহে? যাহ। হউক, 
বধ্যশান্জ এ লব্বদ্ধে অতি স্ঘুকতিপূর্ণ উত্তর 
দিয়াছেন। শীস্ত বলিতেছেন,-- 
“বস্বসঃ কর্দীণোহহ শ্রতসাতি জনস্য চ। 
বেষবাগ বুদ্ধিসান্মপামাচরণ বিচরেহিদ ॥ 
মহ_৪র্খ-১৮। 
আপনার যেযন বয়স, যেরূপ কর্ম, যে পরি- 
মাণ, ফেপ্রকার বিগ্যাধ্যায়ন 'ওযাদৃশ বংশমর্ধ্যাদা 
বেশ, ভূষা, বাকা ও বুন্ধিকে তদন্থ্রূপ করিয়া 
ইফলোকে বিচরণ করিবে । অর্থাৎ যাহার 
ঘেরপ: অবস্থা_তিনি সেইন্পপই চলিবেন। 
ববস্থার অতিরিত্ঞ কোন কার্ধা করিতে আর্ধা- 
শান্স উপদেশ সনে: না। * আহ্্াতির 
গারস্থা্রমের পাঁজোরু শীধীন কর্ম পঞ্চযজ্ঞ। 
বির, দেবর, পি কনর এবং. মনময- 


কিন্তু 


আলোচনা । 
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যজ্ঞ । বেদধ্যায়মরূপ ত্রক্গযজ্ঞ দ্বার খধিগণকে, 
পর্ধারপ শ্রা দ্বার পিতৃলোককে,হাহান্ধগ হোম 
দ্বারা দেবগণকে, বলি বারা ভূতগণকে, এবং 
অনসপনাদিগার। মমথস্থগণকে আমারই (ভগবা- 
নের) স্বরূপ জ্ঞানে নিতা অর্চনা করিতে হইবে) 
প্চ-যজ্ের অনুষ্ঠান করিতে গেলে অর্থের 
আবশ্তক। সেইজন্য শীঙ্গ বলিয়াছেন__“আমৃত্যু 
শ্রীয়মা কাজ” অর্থাৎ মৃত্যু পর্যান্ত অর্ধোগার্জন 
করিবে। কিন্তু £_- 
“্যরুচ্জায়ো পপনেন শুরুেনোপার্জিতেন কা । 
ধনেন। পীডুয়ন্‌ ুত্যান্যে! ঘেনৈবাহরেছ ক্রতমু 29৪. 
কুট্দেমু ন সঙ্জেত ন প্রমাস্থেৎ কুটুত্বাপি। 
বিপশ্চিমশ্বরং পশ্োদ দৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ ৪৫ 
ভাগবৎ--১৭ অঃ-.১১। 

কোন প্রকার অভিসন্ধি ব! উগ্ম ব্যতীত 
নিজের বৃত্তি দ্বার] যেধন সংগ্রহ করা যায় 
তত্বার] পোস্কবর্গেক উপযুক্ত ভরণ-পৌধপ নির্ধধাহ 
পূর্বক উর ধন দ্বারা যক্জ করিবে। কিন্তু 
যজ্ঞ করিবার জন্মধন সঞ্চয়ের উদ্দেশে পৌস্ব- 
বর্গকে জীবিকা-ক্লেশ দেওয়া না হয়। আবার 
পুত্রকলঘাদিতে পরিবোষ্টত বলিয়!ই যে অনন্য 
মনে তাহাদের প্রতিই আসক্ত হইয়। পরমার্ধ 
চিন্তনে উদাসীন হইবেন-__তাহাও নহে ; স্র্গাদি 
পারলৌকিক স্ুখকেও ন্যায় 
অকিঝিংকর জ্ঞানে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সতত 
বিবেচনা পুর্ববক কার্ধয করিবেন। 

তাহার পর, অতিথি-সৎকার গৃহাশ্রশীর 
প্রধান কাধ্য। কিন্তু আঙ্গকালকার শিক্ষিত 
ব্যকিগণ অতিথিসেব1 এবং ঘুষ্টিভিক্খীদি দালের 
বড়ই বিরোধী । তাহাদের মন্হ এই সমস্থ কার্য 


প্হিকের 
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আলোচন।। 


উনবিংশ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা । 


- শী শীট 


জাতিকে অলস, অকর্মণা ও পরমুখাপেক্ষী 
করিয়া তুলে। বল। বাহুল্য এসব কথা পাশ্চাত্য 
জাতিদিগেরই চর্বিবিত চর্ধাণ মাত্র। এ সন্ধে 
আর্ধয শাস্ত্রের ব্যবস্থা এইরূপ £- 
প্রিয়ো বা দেয় মূর্থপ্ভিভ এব বা। 
বৈশ্বদেবে তু সম্গ্রাপ্তঃ সোহতিথি স্বর্সংক্রমঃ ॥ 
ছরাধবানং পথিশ্রাত্তং বৈষদেৰ উপস্থিতম | 
অতিথিং তং বিজানীয়ান্/তিথিঃ পুর্বাগত ॥ 
ন পুচ্ছেদু গোচরণং ন স্বাধাঘ ব্রতানিচ। 
হৃদয়ং কাপয়েৎ তন্মিল্‌ সর্ধবদেব ময়োহিস ॥ 
'নৈকগ্রাধীনমতিথিং সঙ্গি মিকং তথ! 
অনিত্য হাগতে। যস্মাৎ তণ্ম(দতিথিরুচাতে & 
পরাশরসংহিত1__১/অ:৩৯।৪২ । 
প্রিয় অথবা ছ্রেষা হউক, পর্ডিত অথবা মূর্থ 
হউক,বৈহুদেৰের কা'লে থিনি আজিবেন,তিনিই 
অতিথি। 
দুরদেশ হইভে সমীপাগত ও পথশ্রান্ত বাক্তি 
যদি বৈঘদেবের সময়ে উপস্থিত হয়, তাহাকে 
'অভিথি বলিয়া জানিবে। আঁনিথির গোজ, চবণ 
শ্বাধ্যায়, ব্রত কোন বিষয় জিজ্ঞাসা না করিম 
তাহাকে হৃদয়ের সহিত যক্ছ করিবে। কারণ 
অতিথি সর্ব দেবতাঁময়। সকুটত্ব অথবা! কার্ধা 
সাধনার্থ আগত এবং একগ্রামবাসী অভিথি 
নছেন। 
কুটুম, একগ্রামবাসী, অথবা কাঁধ্য সাধনার্থ 
আগত বাক্কিদিগকে “অতিথি নহে” বলায় কেহ 
যেন এক্সপ বিবেচনা না করেন যে তাহারা 
গৃহাগন্ত হইলে অনানাদি যারা তাহাদের সেবা 
করা উচিত নহে। তাহারা ফেবলমাত্র “অতিথি 
পদ বাচা” লহেন, ইহাই শান্সের মর্দার্থ। 


এবং তৎসেবায় স্বর্গ লাভ হয়। 


কুট্গাদিগণ গৃহাগণ্ত হইলে তাহাদিগকে যদি 
সাদর আহ্বান 'ও সেবদি না করা যায়, তাহ! 
হইলে পাণস্পর্শ হইবে, কিন্তু যখোচিত সৎকার 
করিলে পুণ্য হইবে না। পরস্ত অতিথিসৎকার 
পুণার্হথ। 
কুটুঘাদিগণ গৃহাগত হইলে তাহাদিগকে 
যথেচিত সৎকার কর! যে কর্তবা একথা শাস্ত্রও 
বলিয়াছেন £-. 
“ইতরানপি সধ্য। দিনাং সম্প্রীত্যা গৃহমাগতান্‌। 
প্রক্কত্যান্নং যথা শ্জি ভোঙ্জয়েচ সহ ভার্ধা য়া ॥৮ 
মহ তয় অঃ। 
সখা, সহাধ্যায়ী, কুটুদ্বাদি যদি প্রণয় 
লাভার্থ গৃহে উপস্থিত হন, বথাশক্তি তাহাদিগকে 
ভাধার সহিত সৎকার করিবে । 
সুতরাং কুটুত্বাদিগণ অতিথি মধ্যে গণ্য না 
হইলেও অভিথিবত সৎকার গাইবার যোগ্য 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 
অতঃগণ শাজ বশিতেছেন ২ 
শজঃ পণগনে দাতা স্বনে দুঃখ জীবিনি | 
মধবাগাতঠো বিবদ্ঘাদঃ স ধর্ম প্রতিন্পপকঃ ॥ 
কৃঠ্যানামুপরোধেন যৎকরতৌর্দীদেহিকম । 
তদ্তবত্য স্থুখোদকং লীবতশ্চ মৃতশ্থাচ ॥ 
যঙ্কু ১৯ অঃ ৯১০1, 
নিজের পিতা, মাতা্রাতা প্রস্তুতি সবক্জনবর্গ 
গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট পাইতেছে অথচ পরকে দান 
করিবার বেলা শক্তির ক্রুটী নাই, তাহার সেই 
দান-ধর্খ। ধর্মের ছাসামাত্র। ইহা আগাত মধুর 
বটে, কিন্তু পুরিণাস বিষৃষ্য়। তয়লীয়ফিগকে 
বঞ্চিত করিয়া ধিনি পারবৌকিক বার বষ্ধিতে 


ফাল্তুন, ১৩২২ সাল] 


আলোচনা । 
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শা শী 


জীবিতাবস্থায় এবং মৃত্যুর পরেও তোগ করেন। 
পাঠক যহাশয় ! ভগবান মন্তুর এই বাক টার 
প্রতি বিশেষ লক্ষা করুন। 
দিগের তনিষ্যৎ দৃষ্টি কতদূর গ্রপর ছি তাহ1ও 
বিচার করুন। আজকাল আখ্থীয়-স্বজন ও 
প্রতিবেশীর কথা ছাড়িয়া দেহ_্ন্ধ পিতা- 
ফাতারও যথোচিত সেবা শুভ্রা! হয় না, অথচ 
পরকে দান করিতে আমর! মুক্ততস্ত, এবং সেই 
সমস্ত দানের বিষয় সংবাদ পত্রাদিতে বিঘে।বিত 
হইলে পাঠ করিতে করিতে আমরা কতই লা 
আত্মতৃষ্তি উপতে।গ করি। 
আর্ধাশাস্ত্র অতি দরিদ্রের পক্ষেও অ 
*অভ্যাগতের সৎক!র করিবার শিখি [নির্দেশ 
করিয়া দি্লাছেন ১. 
“তৃণানি ভূমিকূদকং বাক্‌ চতুর্থী চ সুনৃত।॥ 
এতন্যপি সতাং গৃহেনৌদ্ছিসত্তে কদ[চন ॥” 
মহ্গ_ত অ ১০১ 
অতি দবিদ্র হইলেও অভিথির শয়নের জন্য 
তৃণ, বসিবার জন্ত ভূমি, পাদপ্রক্ষালনের জল ও 
চতুর্থতঃ লিগ্তকর প্রিয়বচন-এ সকলের অগা 
সঙ্জনের গৃহে কখনই হইতে পারে না। 
হায়। কালবশেই হউক, আর শিক্ষাণ 
দোষেই হউক, অভ্যাগত বাক্তিদিগকে বঙসিব।র 
জহ আর আমর! ভূমি পর্যন্তও দেখাইয়া! দিই 
শা। ছৃণগুলির মৃল্যত এখন অত্যাধিক 
দাড়াইাছে।.. প্রিযবচন ' বলিলে পাছে 
স্বত্যাগ বাকি আপনা হইতেই ভূমিতে উপ- 
লিন কর সেই এখন আগমন মাঝেই 
স্বর” খই কে। 
অলস, ধক যে 


এবং আর্ধা-খবি- 





আার্ধা-সমাজে নাই এমন কথা আমরা বাল ন1। 
এইরূপ ব্যক্তিদিগের বারা গৃহস্থকে অনেক 
সময়ে যে অতান্ত উত্যন্ত হইতে হয়, তাহাও 
সহ্য পবস্ত এরূপ ব্যক্তি ষে গৃহস্থের সর্ব্বথী 
পরিত্যাঙ্গা, আর্া-শান্জ মে কথাও বলিয়াছেন, 
যথা 2-- 
“অনৃতাহৃনবীয়ান। যত্্র'তিক্ষৈচরা ছিজ। ) 
তং গ্রামং দগযেত্রীজা চৌরভগড প্রদোহিসঃ ॥ 
পরাশরসংহিতা-_১ অঃ ৫৩। 
মেস্থানে স্বিজগণ মিখা।বাদী, পাঠাভ্যাসহীন 
এবং ফেখণমাত্র ভিক্ষাদ্বার] জীবনধারণ করে 
রাগ খেই গ্রামবাসীগথকে দওড প্রদান করিবেন 
করণ 
করিঠেছে। 
উপঝোক্ত শা বাকাগুলি হারা ইহাই 
গ্রতিগন্ন হইল যে আধ্য-শাস্তরোক্ত গাহস্থাশম 
বিহিত কর্ধাহষ্ঠান কি ধনী,কি নিধন, কি মধ্য- 
বত, সকল শ্রেনী অবশ্ত কর্তব্য। যাহার 
যেবরপঞ্বন্থা। তিনি তদন্ুরূপই অস্ুষ্ঠান করি- 
বেন। আর্ধ্যশান্ত্র এ কথা স্পষ্টাক্ষরে বপিয়াছেন, 
কিন্ত তরাচ আজকাল “অননস্ষটের” দোহাই 
দিয়া শাস্তোক্ত বিধানাহথস।রে আমরা গাহুন্থধর্ 
প্রতিপালনে পরাম্ুধ। কারণ আর কিছুই 
নহে, আমাদের আর সে প্রন্বতি নাই, এখন 
তোগ-লালসারাত্তি চরিতার্থ করাই গার্স্াশ্রমের 
উদ্দেশ্য বলিয়।ই বুঝিয়াছি। হায়! মানবের 
কি ত্রান্তি। 


তাহারা চোরকেই প্রতিপাশন 


্রবরেজনাথ,্টোপাধ্যায়। 


আলোচনা । 


[উনবিংশ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা । 





সৃষ্টি-প্রলয় তত্ব। 


উপনিষদের আলোচনার ফলে জানিতে 
পারা যায় যে, এক অদ্বিতীয় ব্রঙ্গই “ আমি বহু 
হইব” এই প্রকার সংকলন পূর্বক আপনাকে 
স্বাধর জঙ্গ্মাত্মক বিশ্বপ্রপঞ্চরূপে প্রকাশিত 
করিয়াছেন। এই জগ প্রপঞ্চ ত্রক্ষা হইতে 
প্রকাশরূপ জন্ম লাত করিব!র পূর্ব তাহার 
একটি মানস কল্পিত আকার ফুটিয়। উঠে চিত্র 
অস্ধিত হঠ্বার পুর্সেও এইরূপ একটি আকার, 
চিন্তার বিষয় হইয়া থাকে। 
কল্পিত বিশ্বপ্রপঞ্চকেই ত্রঙ্গা দর্শন রূপ সংকল্প 
করেন ।« ইহাই স প্রক্ষত, ইমাল্লোকান সত 
ইতি।” সৃষ্ট অন্যাদ বণিয়া বিশ্বত্রদ্গা্ডের যানস 
কল্সিত আকারটী আকাতেরই 
শুক্ষাবস্থ। বলিতে পারা যায়। তত্গরে আমি 
হিরণ্যগর্ভর্ূপে (স্টিক বর্ধার নামই হিরপণা- 
গন) জম্মিব, আমিই পণ্তধিকূপে ছন্মিব। আমই 


এই জায়মান 


বাস্তব 


বা মনু ইত্যাদি হইয়া জন্সিব। “অহং মন্গব 
তবম্‌” ইত্যাদি | ক্রমে বীজ হই বক্ষ 
তৎপন্সে শাখা প্রশাখা ফল পুষ্প ইত্যাদি 
উৎপত্তির মত ক্রমে এই অসংখ্যজীব সমাকুল 
সক্ষলতাদি-ব্যাপ্ড-বিশ্ব গ্রক।শিত হইয়াছে। 

এই অবাবহিত পরে জায়মান বিশ্বের দর্শন- 
দ্ষপ সংকলের নামই সৃষ্টির ইচ্ছা বা সিস্থক্ষা। 
এই শিশ্কক্ষাই মায়।। যখন 
বঙ্াশ্রয়া, তন মায়া! আখ্যা। যখন রজত্তমোময়ী 
আবাশ্রিতা, তখনই অবিদ্ঞ' নাম। এই নায়াকে 
বশীভূত করিয়| মায়া সহিত হইলে মায়ারী পর- 


শুদ্ধসত্থম়ী, 


জীব। মায়া ও অবিপ্তা স্বরূপতঃ একই। মায় 
বিশ্বক্ষারূপ। কাদেই ব্রদ্ম। হইতে অনতিরিক্তা 1 
ইচ্ছাময়ের ইচ্ছ। স্বতস্্ বন্ত হইতে পারে না, 
কাজেই স্বত্্ সন্ত। ন।ই। 
প্রক্কতগ্রস্তাবে মায়ার দ্বারা আবৃত্ত না 


বিশুদ্ধ নিগুণ ব্রদ্ধ 
হইয়াও 
আব্ুতবৎ প্রতিভাসিত । তখন জীব অবিগ্তা 
হ্বারা আপন।কে স্ুুচিরধদ্ধ ন। ভাবিয়া থাকিতে 
পারে না। 
স্ষ্টিই বিশ্বের প্রকাশ । প্রলয় বিশ্বের বিলীনা- 
বস্থা। বিশ্ব যখন স্থল তখনই স্ষ্টি,যখন সুক্মাবন্থায় 
পরিণত, তখনই গ্রলয়। কৃশ্মের অঙগ প্রত্যের 
মত ইহাৰ প্রকাশ ও অপ্রকাশ পরমেশ্থরের 
আয়াদ সাধা কার্য নহে। নিশ্বাস প্রশ্থাসের 
মত তাহার পক্ষে সহজ। 
স্থির পরে এই জগৎ স্কুল প্রত্যঙ্ষদৃশ্ত, 
এই অন্থাই স্থষ্টির পর এই 
িশব ব্যাৃত। সষ্টির পূর্বে প্রলয়ান্তে এই জগত 
সুক্ষ, গ্রতাক্ষগ্রাহ-মহবশূন্ত, নামরূপবিহীন । এই 
নামন্ূপবিহীন অবস্থাকেই অবারুতাবস্থা বলে । 
তাহ। হইলে এই ব্যাক্কৃত বিশ্বের অব্যাকুতাবস্থায় 
পরিণতি লাভের নাম প্রলয়। আর অব্যাকুত 
বিশ্বের ব্যাকৃতাবস্থা প্রাপ্তির নামই স্থষ্টি। 
এই “তদ্ধেদমব্যাকুতমাসীৎ” 
বি অধ্যাক্কত হাবে বিস্তমান ছিল। প্রশযান্তে 
অগৎকাধ্য যখন স্ৃল্, নামরূপবিহীম, অব্যাকৃত্ত 
ছিল, তখন সঙ্গ অব্যাকৃত অবস্থাকে স্থুলবিশ্বের 
পুর্বাবস্থা বলিতে হয়। আবার  অব্যাকুতা- 
বস্থাকে স্কুলের কারণও বলা যাইতে পারে। 
বীজ--অঙ্ুরের পূর্বাধস্থ!: অথবা অঙ্ুয়ের, 


নামন্পে অতিব্যক্ত। 


মহাগ্রলয়ান্তে 


মেঙ্বর। অবিদ্চ ছারা বশীভূত হইলেই অপংখা কারণ। এই উর্তী প্রকারই বলা, হইয়া 


ফান্তুন্, ১৩২২ সাল । 


আলোচনা । 


৩৪৫ 





থাকে। হঙ্গই সুলে পরিণত, স্কুপই আবার 
হল্মে পরিণত। 
ঈাড়াইল_ সুঙ্গই সুলের উপাদান কারণ । 
্রশ্মাকে শিষিত্ত ও উপ।দান কাণণ ণণ1 হইযা 
থাকে। “প্রকৃতিশ্চ প্রতিজা তা দৃষ্টাগাুবো ধাৎ” 
স্থত্রের ৬।য্ে আচাষা শঙ্ষব-_“ব্রক্ষাই জগতের 
নিশি ও উপাদান কাঁধণ” তাহা প্রমাণিত 
করিয়াছেন। তবে মাঘাসহিত হইযাই উপ।- 
দান কারণ, ইহা সকপরকেই খুবিঘ। বাঁধতে 
হইবে! 
উপাদান কারণ যখন বলা যায না, ৩খন মাথা 
ককই বিশ্বের উপাদান কাখদ বলিষ। স্বীকার 
করা হইযাছে। বিশ্বেণ প্ষ্ত সঙ্গাবন্থাহ 
মাথা বা সিশ্তক্ষা। শা যি ফুলেব উপাদান 
কারণ, তাহা হইলে, স্কুপ-_সক্মেব কাখা । এই 
জগতের বীজভূতই মাথা । শিশ্বপ্রপঞ্চ মাযাণহ 
কার্্য।, বিশ্বের কাবণ রূপে যেস্তলে ব্রঙ্গ বাণ 
স্থিত, সেস্থপে মায়াকে বর্গেরই অন্তর 
করিয়া বওয়া হইযাছে। 
প্রথমে ব্রশ্ষপ্ূপ পরমকারণ » মধ্যে কারণী- 
তূতা মায়! বা শক্তি) শেষে স্কুপকার্ধা বিশ্ব। 
কারগই শক্ষি-অকারে কিনা পাক্তিই কার্ধা- 
কারে, তব কার্োৰ প্রত্যক্ষহেত শক্তি কিন্বা 


অতএব মাযাকে ছাড়িয়া ব্রহ্ধণে 


কিলীক্িভ কারণ । এই চবাচব শিশ্বেধ প্রলয 
হাব রতি বুঝতে হইবে। জল 
ব দশাকার] খারণ কিরে, দৃহযান 


ুাবহীন অব্যাককতা 






সিস্থক্ষাকারে বর্তমান বহে” এই সিস্বক্ষারূপা 
মাধ! যন সৃশ্গার্ধযাকাবেও নৃশ্যমান হয়না, 
শখনহ ত্রক্ষে সিপাইবা যাব । মহানদী যেমন 
সহজ মগ নদীকে আপনার বিশাল গর্ভে 
মিপাভখ। সাগাব মিলিত হয, এই মারাও 
টপ সমপ্ত ঝাঁয। প্রপঞ্চ নিঙ্দেৰ নিশাপ গহ্ববে 
বন্দেক্ধ সহিত 





অন্তুদিহিও কাণয়া নিজেও 
মিশিযা যাঘ। এই মাযার মধ ক্ষ বিখ 
সর্বদাই বিনাঞ্রমাণ বলিষ। ন।গ _বশ্বাস্িক।। 
সকণ বিশ্বের কারণ বশিষা কাঁজভূতা। জীব- 
গণেন অন্তঃকরণা বাচ্ছা মলিন। ভাগ্য, ধর্ম 





ধন্মসূণন, অদৃষ্ট, জগ্ম জন্ম পাবিচিও। বাপনা 
পণাস্ত মাধাতে বিণীন হব। 
যেন বিশ।ল যানাচএ। স্ষ্টিকছণে আবাৰ এই 
বশ্বকপে প্রকাশিত হইয়া 


তখন এহ যাধ।ই 


মানাচন্র দৃশ্তমান 
থাকে। 
সিস্থঙ্গোণে পরা বা মাযাবী পরমেশ্বরেব 
প্রথম হতি-আকাশ | এআবাশান্ধাম বাষো- 
রাগ রগ্নে পো হন্ঠঃ পাথবী সমঙ্জাংত।” আকা- 
শের স্পন্দণে বায়ুং খাযুণন্বষণে তেজ। তেজের্স 
সমঙাব জপ, জল হইতে পুথিবী_এইকপে 
পঞ্চভূতের উৎপতি। কগ্রিব্যপারে কোন্টা 
প্রথম, কোন্টা দ্বিতীঘ, ইহাব সদ্ধে উপনিধদে 
আক মত দেখা বায় প।। আচাধ্য শঙ্ষর স্থতি- 
কাধ্যের এফটী ক্রম নির্ধারণ করিযাও শেষ 
বণিয়াছেন-স্ষ্টর ক্রমে বিরোধ থাকিগেও 
কারণ বিবস্রে কোন বিরোধ নাই|% এই থে 
পঞ্কৃতের উৎণতি বল। হইল, ইসা প্রধথষ, 
সঙ্গ পক্চভুতে তপতি ধুসিতে হুইবেঁ। পরে 


পধাকরুণ ছা ? কক বিএখ কুলে বর্ধমান 


৩৪৬ 


আলোচনা 


[ভিনবিংশ বর্ষ, ১১ সংখ্যা । 





ৃশ্ত পৃথিব্যাদি স্কুলভূতের উৎপত্তি। 

উপনিষদে স্ি-প্রলয়-তকই সংহিতা পুরা- 
ণের অভিমত। সংহিত। পুধাণের মধ্যে সৃষ্টি- 
প্রলয়বের ক্রধ বিষয়ে এক মত দেখা যায় না। 
আমরা মন্গুর ৃষ্টিতত্। আংশিক আলো১৭। 
করিয়া, উপনিষদ ও সংহিতা-কথিত কৃষ্-গরল- 
গ্নের কয দেখিব। 

সংহিতার মধো মন্গসংহিতা প্রাটীন এবং 
অধিক শুরপ্প্রমাণযুক্ত । “মনু যাহা বলিয।ছেন 
তাহাই ব্যাপক)” মন্গুর অর্থ বিপরীত স্মৃতি 
অপ্রশস্ত। “যদ্বে মন্ধ রবদৎ তদ্দেষং !” মন্্থ 
বিপত্রীতা যা সা স্বতিং ন প্রশস্ততে । প্রথমে 
মন্থ বলেন, 

এআসীরিদং তমোভূতমপ্রজাতমলক্ষণং 

'এই দৃষ্তমান জগণ স্্টর পুর্বে তমোডূত 
ছিল। তমোনৃত কথাটার সাধারণ অর্থ__ 
অন্ধকারাচ্ছা। অন্ধকারে ঘট বিদ্তামান থাকি 
যাও চক্ষুম্মান বাক্তিবও দৃষ্ট হয় না। স্থষ্টিথ 
পৃর্বেও (সুক্মাকারে ) বিমান বিশ্ব নাম-রূপ- 
বিহীন অব্যাক্কত অবস্থায় থাকায় দৃশ্ঠমান হয় 
লা। থাকিয়াও না থাকারই মত। কষ্টির 
পুর্বে জগতের অভাব কিছ শূন্যাকারে অবস্থিতি 
গ্রধাখি্ না হইয়া বণং “আনীৎ” “ছিল” 
ইহাই প্রমাণিত হয়। তবে নামরূপে অনাি- 
ব্যক্ত বপিয়া অপ্রত্যক্ষ, অন্ত । সুদ জগৎ 
ঘন অনামরূপ হুক্ম-শিন্রপে অবস্থিত ছিল, 
তখন প্রতাক্ষগ্রাহাতা হইতে পারে লা। তমঃ 
ফথাটির পর্ধ গ্র্ততি। প্রব্কতিতে অবস্থিত 
খাকার নাম তমোতুত। ্বীক্ মৃবাগ্ররুতিতে 
অবস্থিত প্রকৃতি লীন ভাবপদধার্থগুলি অঙ্গকার।- 


, পকসথৃতের উৎপাত বাই. 


চ্ন্ন ঘটের মত থাকিয়াও অবৃস্যবৎ প্রতভীত। 
এই তমঃ শব্দ বাচ্য প্রতি তমই অন্ধকারের 
যত । তমোভূতা অন্ধকা রস্বত্তাবা, অদর্শন শ্বভাবা 
প্রকুতি যে তমঃ শব্দের অর্থ, ইহা বছ স্থলে 
অভিহিত আছে। 

তাহার পরই “অপএব সসঞ্জ।দ তাস্ু বীজ 
মখাশ্থজে” আমি বহু হইব” এই প্রকারে 
ঈক্ষণরূপ সংকল্প পূর্বক নামনপাত্বক জগতের 
্ষ্টি কামনা করিয়া পরমেশ্বর প্রথম অপ, সৃষ্টি 
করিলেন । অপ. শব্দের অর্থ সল্প পঞ্চভূত। 
পক্ষীরুত হইলেই স্কুলভূত। অপঞ্ীকত তৃতকেই 
শুক্মভৃত বলা হয়। উপনিষদ অপ, অর্থে 
সথগ্ম পঞ্চতূ৬ই বুঝিতে হয়। আচার্য শঙ্কর 
স্বৃত তাস্কে অপ. শব্দের অর্থই যে শুঙ্ষ পঞ্চ- 
ভূত তাহ) ক্রি ও যুক্তি সাহায্যে বুঝাইয়া- 
ছেন। অপ. শব্দের অর্থ জল হইলে উপনিষদের 
অথ-সানগ্রস্ত থাকে না। যও এই ক্ পঞ্চ- 
ভূঙকেই উপনিষৎ অনুসরণ করিয়া অপ.বালিয়া- 
ছেন। অপ এন্ডের জল অথ করিলে মহুসংহিতার 
মধ্যে বিরোধ ও অসাঙঞ্ন্ত দোষ ঘটে, উপ" 
নিষদের সহিত একমত থাকে ন1। 

তৈজ্তিরীয়কে প্রথম আকাশ স্প্ি'ছান্দোগেয 
আকাশ বাুকে অন্তভৃতি করিয়া তেজই প্রেধম 
স্থতি। মন্ু যে সম্পূর্ণ উপনিষদের বিরুদ্ধে 
যাইধেল-_সগ্তধও নছে। প্রথমেই বন্ধু “অধথা- 
কারের মত অদশন স্বতাবা প্রক্কতিতে এই 
জগৎ বিনীন ছিলপ ইহ বণিয়াছেদ। এক্ষাখ 
ও স্প্রকূতিরই এ৭ম অভিাক্তি জপে: শৃ 


রঃ 


হল স্পসয় স!গবু থর কথা পাবে! 





ফাল্গুন, ১৩২২ সাল।] 


আলোচনা । 
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ছেন, এইকন্ত অপ. শব্দে স্কুল জল অর্থ হইতেই 
পারে না। শী অপক্ষীকত সক্ম পঞ্চভূত জল 
প্রধান বলিয়া তব্ষল। আকফার ঘনীভূত, জলের 
মত দ্রঘ বলিত্বা অপ. শব্দ বাচয। 
পৃথিবী মৈলিলে ঘন জলাকার ধারণ করিবে। 
ভাহাতেই তেজ পড়িল কিঞ্চিৎ উক্দ্ব্ন হবে 
মাআ। আর বাছুযোগে তাহার চাঞ্চলা দেখা 
যাইবে । তবেই ল্ পঞ্চভূঙ যে ঘনীভূত 
তরল দ্রবাকার অবস্থায় বিগ্বমান থাকে, তাহা 
বেশ বুধা যায়। প্রলয়াস্তে পাঞ্চভৌতিক 
জগৎ আপনার স্থল আকার ত্যাগ করে, প্র 
অবস্থার নাম যূলপ্রকৃতি, শি, গঞ্চতনাতর। 
পরমাণু যাহা হউক না কেন, উহা যে স্ুলেরই 
হ্ম পরিণতি, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ সঙ্গ 
পরিণতির প্রথম অতিব্যন্ত অবস্থায় অপ. বা 
শৃগ্ষডূত নাম ধারণ করে। একই যায়। বিব- 
ভ্িতা হইয়া কখন অধিগ্তা, কখন যুলপ্র্কতি, 
ফখন পক্ষ পঞ্চভৃত। কখন ব। তৃশ্তযান বিশ্ম- 
প্রপঞ্চের আকার ধারণ করে। আবার মায়া 
স্থজনেচ্ছা মাত্র । ইচ্ছা ইচ্ছানয় হইতে স্বতগ্র 
নহে, কাজেই বিশ ব্রন্মের বিবর্ মাত্র। 
ম্ুসংহিতা স্বতি ৷ 
স্বতি প্রমাণ । 


জলে 


শ্রুতিমূলক বলিযাই 
ক্রি প্রমাণকে অপেক্ষা করিয়া 
প্রমাণ হয় বলিয়া স্বতি শবতঃপ্রমীণ নহে। 
শ্রতিপ্রমাণ সাপেক্ষ বঙিম্াই প্রতি অনুমানের 
বত প্রাণ । শ্রুতি অন্ত নিরুপেক্ষ প্রমাণ 
ষণিক্কা প্রত্যক্ষের মত প্রযাণ। অন্যান 
একাংশে শরতাকসুক্ অপেক্গ করিয়া থাকে । 
মরুসথইতা 'পবিকির শরতযগামী বলিয়াই 
তির হন্যে দর্্ঘগুধান শাসন লা করিযাছে। 


মন্ধু স্থৃতি কখনই শ্রৃতবিরদ্ধ মত প্রচার 
যেস্থানে শ্রুতি অপ্রাপ্য। 
বিলুপ্ত, অর্থবোধে সন্দিকধ এবং বিরদ্ধ। তথা 
স্থৃতি দেখিধা এ শ্রুতির ইয়ত্তা করিতে হয়; 
সন্দেগ ও বিকোধের তঞ্জন করিতে 


করিতে পারেন না। 





সংহিতাব অপরাপর হল উদ্ধৃত কি 
বার স্থান নাই বলিয়া বিরত হইলাম। 

এইবার পুবাণ আলোচনা করা বাউক। 
শ্রুতিবিছিত ও স্বৃতাক্ত যতগুলি আখ্যাপ্িক। 
ছারা বা অপরাপর উপায়ে সরল, 'সরস, উপ- 
ভো।গ্য কবিয়া ড় করাণই পুরাণের কাধ্য। 
কবোত্যেবং বিধাং সৃষ্টং কল্পাে। স পুনঃ পুনঃ । 
সিন্থক্ষাীজিযুক্তেহসৌ স্থজাশন্তি প্রযোদিতঃ ॥ 

যনৃচ্ছাগৃহীত। 

পুরাণ শ্লোকের স্থষ্টি করিলেই উপনিষদ ও 
স্মৃতির মতই ঘে ইহার অভিমত, শাহ! বুঝ! 
যায়। এই গ্কোকে সেই উপনিষদ অনাদি 
সৃষ্টির কথাই বলা হইয়াছে) আমাদের 
দৈনন্দিন সন্ধায় নূর্ঘচন্রাযসৌ। ধাতা যথাপুর্ধব 
মকল্পয়ৎ” এই মগ্্রপাঠ করিতে হয়। তাহা" 
তেও এই অনাদি সার কথা। আর মিশক্ষা 
স্কজনেচ্ছা যে মায়া,তাহাও স্বীকার করা হইল। 
মাধাই প্রকৃতি পৌরাণিক স্থষ্টি উপনিষাদেরই 
অনুবপ। উপরীদর ক্রমে ফেমন বিরোধ, 
পুঝাণে সেই বিরোধ। পুধাণে প্রলয় চতুর্বি, 
আমাদের প্রলয়-তত্ব মহাগ্রলয়-তন্থ; এইগস্ত 
ব্যামর প্রণয় শব্দের ব্যবহার মহাপ্রলয় অর্থে ই 


করিয়া মাং করিবও। র্‌ 
পুরাণে অন্ত সলিবশয়নে গান নারায়ণ 
শাগিত।  বটগঞজ শা্যঙ্থানীর। পগর্ধান 


৩৪৮ 


মাথা শৃন্ত নির্ধিবকার যোগনিদ্রায তপ্ত । “সলি” 
লের উপর শরন” আমাদের ক্পন|য খাস খা 
না বলিয়।ই বটপরের আবি, তাহা নছে। 
পুবাণকার নাধারণ ছুবোধা বঙ্গ সনার্টকে 
স্বল আকার দান করিযা আসাদের সম্মথে 
ধরিয়াছেন॥ সুঙ্গ সতা নির্ণঘই যেখানে উদ্দে্, 
আর সে সত্য বে স্থানে দুর্সোপা, তথায গ্ুল 
সত্য আকার অবশম্বন বাতীত় উপাঘ কি? 
আর সুলতা যদি ঠিক সাতাই না হয়, 'ভাঁহা। 
হইলেও জত্া নিরণরার্থ অবলম্বণীয় বলিয়া মিথ্যা 
বল! যাইতে পাঁষে না। 

মহাগ্রলয়ান্তে যাবতীষ বিশ্ব ক্ষলদ্ঘ। 
সেই জলময মহাসাগরে শযান জগৎপতি 
নালায়ণ । এই সলিলেব নাগ কাবণ-বারি 
বা। কাবণার্ণব । 
কার্ধা ফুল জল কাবণীভূত ছল হে। 


মাধাবণ ভুল জল কার্ধা। 
স্কুল 
জলকে কারণ-বারি বলাই থা না। তবে 
শুক্র জনই কাবণ-বাবি, ইহা কতকটা স্বীকার 
করা যাইতে পারে 
পুরাণের একবাক্যতা করিলে স্বল্প বুঝা 
যায় যে, ত্র অপ, শব্দ খাঁচা কুপ্মা পঞচভূতই 
পুরাণের কারণ-বারি বা কারণার্ব। স্মুল 
ভূতের কারণই শৃক্মভৃত বা লুক্মভৃতাত্বিকা 
প্রকৃতি বা শর্জি। কারপ-ফারি দল ও অপর 
ভূতেরও কারণ । ইহা উলপ্রধান বলিয়া 
ভ্রধাকার তরল, আব জলেধও কারণ বলিয়া 


কিন্তু উপনিষৎ স্থৃতি ও 


ফারব-বারি আখ্যা । 
থক পঞ্চভূভাম্মিকা একৃতি ব্র্গে বিলীন। 
১ 
তথাপি ব্রন্ধ এই প্রকৃতি ম্বার! সাক্ষাৎ সদদ্ধে 


্ষ্টনন। সাপের ককোধে খিষ খাকে, কিনতু - 


আলোচন। 


" পানি 


[উনবিংশ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা । 


সে পিষে সাপের কোন ক্ষতি হয় না, তন্রপ 
মাা বা সঙ্গত সব প্রকৃতি ন্গে বিদ্বঘানা 
থাকিযাও তরঙ্গকে স্পর্শ করিতে পারে না, 
মপিন বা আচ্ছন্ন বাখে না। স্ঙ্মভৃতাত্মক 
কারণ-ব।বির উপর ভগবান শান? এস্লে 
স্পর্শ বাব নহে, কারণ-বারির সহিত আধার 
আখেয ভাব নাই, তকজ্ঞন্ত বটপত্রকে শঘ্যা- 
স্থানীয পে আনয়ন করা হইয়াছে। সান্ত 
সসীম কান্তরণ-বারি অনস্ত অসীম রন্তগবানের 
আদার হইতে পারে লা! কার্ধযগত মালিন 
তগবানে স্পর্ণ করে না। মহা প্রলয়ান্তে তিনি 
গুণবহিত মায়াভীত, নিলিপ্ত, উদ্দাসীন ও 
নির্ষ্রকাব। কারণ-বারিব সহিত শ্রী নিলেপি 
ভাব বোঝান উদ্দেস্েই বটগত্র শখ্য।। আর 
আমক] জীতগবানকে আত্মমত দেখি, ভাবি, 
ব্যবহার করি। আগর। সপিলে ভাপিচ্ডে 
না, একটা অবলশ্বন পাইলে পারি। 
জতগলানও বটপত্রকে আধলম্বন করিয়া! সলিল- 
শখ্যায শখান। 

খলিযাছি, পুরাণে স্কুণবিশবই সক্মভম হইয়া 
স্বর রূপ কারণ-বারি আখা। পাইয়াছে। 
এই কারণ-বানি জড়-সংঘাভ, তাহার মধ্যে 


অবস্থিত মন্রবাপক চৈতন্যই নারায়ণ । সমস্ত 


জগতপ্রপঞ্চ তী কারণ-বারিক মধ্যে অবস্থিত । 
আবার সমষ্টি সয়ে ই জগতগ্রণঞ্চ বাহির হইয়া 
থাকে। মায়া সমস্ত বিশ্বকে আপনাতে বিলীন 
করিয়া যখন ৬গব।নে মেশে, তখন বিশ্বহাসী 
শব আছে) বুঝিচুত গারে না, তাহার আঙ্ছে। 
িশিখাছে। তাহার মায়ার অন্যেই' যান 





ভাবে | কলসীও মূখ বন্ধ করিয়া 


ফাল্কুন”১৩২২ সাল। ] 


আলোচনা । 


৩৪৯ 


০ শা শাল্লা 


রাখি দাও তৎপরে গেষ্ট বদদমখ কলসী 
সাগরে, গঙ্গা কিছ” সবোববে যেখানেই 
ছাড়িয। দাও না, যে লবণাক্ত জল, তাহাই 
থাকিবে। 

এইরূপ সত্যের পর মাধো মধ্যে যে সক্ষ 
আবরণে মত এক্টী কপক কল্পনা, খ্থাখ্যা_ 
থিকা পুরাণে দুষ্ট হয়, তাহাব উদ্দেন্ঠ খুব তাণ। 
প্রয়োজনীযতা সিদ্ধির পক্ষে ইহা অতীব উপ- 
কাক, ভাহা ভানভীঘ অঙ্ঞ নব-নাবীর ধর্শ 
বিশ্বাস ধোথয়াই বুঝিতে পাবা যায সত।ব 
স্বাভাবিক কূপেব মত রূপ নাই সম, 1৯ 
সাধাবণ বাক্তি শ্রী সতাক্প ত দেখিতে পান 
না। পুবাণকার সেই কগটিকে একট চিএত 
কবিয়। দর্শনযোগা কবিযা দাভ কবাইযা্চেন। 
ও সক্ষম আচ্ছাদন মাত্রেব লোভে ও ও ৮খ্ি5 
নূতন বর্ণ-সৌন্দধ্য-লালসাযও যদি মাসবেণা 
অএাসব হয, তবে নিশ্চযই ও সুঙ্জ আচ্ছাদগের 
ষধ্যে সতের বিমল ছবি দেখিতে পাইবে, 
প্রকুত রূপেব বিকাশ দেখিয। কৃতার্দ হইবে। 
অগ্রে স্কুল, পরে নুঙ্পা। উপনিষদধেব, সংহিতাব 
ও পুধাণেব দিগ দর্শনযা ত্র কব) হহপ,তাহাতেই 
এতটুকু আলোচনা কৰা হইল, যে ইহাতে 
স্ধিজ্নেব আশান্মপ তৃপ্তিলাতের সম্ভাবনা 
নাই। 





শ্রীরামসহাঘ বেদান্তশান্্রী। 


পাপ ও অন্তাপ। 
(শাককরি সাদী তাব্পরণে ) 
জন মা জোক্রি পিই চীৎকাব, 


হী পাগি। দিতি কেনার? 





এবন করিয়া ডাকা অন্তে নাহি শোনে, 
ধে শুধু জুড়া'বে আলা তা'বে ডাক মনে। 
ফনমাঝে বীঙ্গগম আছে অতিশাপ, 
জাভত পাপের সঙ্গে তাই অগ্গতাগ$ 
আশশাপ কেটে গেলে আদুবিবে এক, 
আশীষেব পু্পপু'্জ ঢেকে যাবে মক। 
আগে হাতে নিষন্ত্িত সকল বিধান, 
অক্চালে মোচন লাগি? মিছে সে সন্ধান । 
বাখিও ন। জমা কিছু কাটাও মেযাজ 
আ$ভাপে দগ্ধ কব সব অপবাধ। 
বিশুদ্ধ গবিজ হও জলিয়া পুডিস্া, 
লঙ্জিত হইযা প্রত জুড।ণেন তিষা। 
শ্ীকালিদাস বায বি-এ। 


শিবরাত্রি! 


নিবিড অবণ্ প্রান্তে ক্ষুদ তটিনী কুলক্ুল 
ববে প্রবাহিত। হার হৃদয় খানি ্মন্ধকীরেব 
কালো ছাঘায ক্রমশঃচ|কিষ। পডিল। দিবসের 
বিদ(য গানের অবসানে তাহাব বিলাপ রাশিনী 
বুখবিত হইযা উঠিলঠ সন্ধ্যার অধন হইতে 
স্রান হাসি ঝরিঘা ঝরিষা পড়িতে লাগিল। 
শীকাব কবিষ! 
পবিশ্রান্ত ও ষুধান্ড হইযা অবাণোর মধো দখা 
ঘবে ফিরিতে ছিল? সন্ধযাব অন্ধকার ক্রমশঃ 
ঘনীভূত হইয়া উঠিল দেখিযা সে আর 
অগ্রপর হইতে পারিল বিতবতকর 
শিরোতাগে আশ্রয় লইয়। সমস্ত রাজি জাগিয়া 
রহিল। শেধ রাত্রিতে একটি গ্লিশ্িব সিক্ত 
বিষপত্র তক্ততলে নিপতিত হইল 


এক ব্যাদ সাবাদিন 


না। 


৩৫০ 


বিবতরুতলে দেবাদিদেব মহাদেবের লিঙ্স- 
ষুত্ি প্রতিচিত ছিল । মূর্তির শীখুদেশে বিহপক্জ 
পতিত হইব মাত্র তগবান্‌ আশুতোধ ব্যাধের 
সম্ুথে আবির্ভূত হইলেন। বাধ শিবদর্শনে 
যুক্ত হইয়! সাযুজ্যমোক্ষ লাত করিল। 

এ বহুকালের পুরাণ কথা৷ কৃষ্ণ পক্ষের 
বসন্ত চতুর্দশীতে শিবরাজি ব্রত করিলে সাযুজ্ঞা 
মোক্ষ লাভ হয়। এমন সুন্দর অনায়াস লব্ধ 
মোক্ষ আর কখন কিছুতে হয় না। ব্যাধ বিন! 
তপস্তায়, বিনা সাধনায় সিদ্ধি প্রাপ্ত হইল। 

এস ভাই আজ এই পুণ্য ভ্তিথিতে শিখা- 
রাধনা করিয়া জীবন সার্থক করি। ভগবানের 
যেমন পবিত্র, সরল শুত্র সদদানন্দ যুক্তি, সাধনা'ও 
সেইনূপ আড়মবর ও সমারোহ বিহীন। 
একাগ্রচিত্তে ইঞ্টদেবতার আবাহন করি। বলি-_ 
ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি । ঠাকুর! তুমি অনস্ত। 
আমি তোমার সেবক, আমার প্রার্থনা পুর্ণ 
কন্ধিবার জন্য তুমি সাস্ত হইয়া যাও। মৃন্ময়লিজে 
প্রন্তরে, প্রতিমাদিতে,পুণ্পে, গজাজলে, বিষপঞ্জে 
আবির্ভূত হও। আমি একাত্ত ভক্ভিতরে পুষ্পা- 
গুলি দিয়া বলিতে থাকি__সর্বায় ক্িতিমুন্তয়ে 

২, ভবা় জল ঘূর্তয়ে নমঃ, রুদ্রায় অগ্ মূর্য়ে 
নমঃ। উগ্রায় হায় ূর্তষবে নম:. ভীমায় আকাশ 
মৃত্বয়ে নমঃ, পঞুপতয়ে জমান মূর্য়ে নম, 
মহাদেবার় সোমযুর্তয্রে নমঃ, ঈশানায় নূর্যয 
মূর্তয়ে নমঃ | বলি £ 

ও নাগেশ্রহারাগ্জ জিলোচনায় 
তন্যা্গরাগায় মহেষ্বরায় 
নিত্যায় শায়বা 
তস্ধৈ নকাঁরায় নমঃ শিখায় ।” 


এস, 


আলোচন। 1 


[উনবিংশ বর্ষ 


এক্কাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করি £_ 
অয়ং দানকালস্্হং দানপাত্রং 


১১শ সংখ্যা । 








ভবান্নাথ দাতা তন্তং ন যাঁচে 
ভবস্তক্ষিমেব স্বিশসাং দেহি মহাং 
কপাশীল শত্তে। কৃতার্থোশ্যি তন্মাৎ ।” 
তৎপর গলশীক্ুতবাসে প্রণাম করিয়া, 
আবার বলি £ 
“ত্রহ্ধামূরায়ি স্ুরার্চিত লিজং 
নিশ্দলভাধিত শোভিত লিজং 
জন্মজ দুঃখ বিনাশক লিঙ্গং 
তথ প্রণমামি সদা শিবলিজম্॥" 
আমর! দরিদ্র--নিঃসহায়-_নিরাশ্রয়। এস 
ভাই যোক্ষদাতা বিশ্বেস্বরের চরণে সাক্টার্গে 
প্রণা্ করি, আক বলিতে থাকি-_-ভগবান 
আমাদের সমস্ত হুঃখ দূর কর। তাহা হইলে 
আমাদের প্রাণের বেদনা বৈগ্যনাথের কৃপায় 
একেবারে দুর হইবে। 
পবিশ্বে্থরায় নরকা্ণব ভারণায় 
কর্ণাস্বতায় শশীশরেখর ধারণায়। 
কগুর কাস্তিধবলায় জটাখারায় 
দারিদ্রা দুঃখ দহনায় নমঃ শিবায়। 
হে শিব_হে আগ্ততোধ -- শস্তো _হে 
শঙ্ষর__হে মহাদেব_.আমার প্রতি প্রস্রহও.। 
আমি এ সংসারে বড় আলা-যস্ত্রণ। তোশ করি- 
তেছি। আমার মন কিছুতেই স্থির হইতেছে 
না। আমায় বল দাও, যাহাতে আমার চিত্তের 
চঞ্চলতা দূর হয়। আমি একাগ্রচিতে সর্ধদ 
তোমায় ডাকতে পারি। *হে মঙ্গলময়. সরা 
ধধ্যামী_-তগবান চিনেসবর়। আমার নেক 


অলদৌধ ছুর করিয়া! নিশ্প: করিয়া: 











ফাল্গুন, ১৩২২ সাল ।] 


আলোচনা । 


৩৫১ 





আবরণ দেব শূন্য করিয়া স্বচ্ছ ও উদ্ভ্বল কবিষ! 
দাও”সতত  বিঙ্ষেগপ্রবণ  অন্তঃকরণকে 
নি্পন্ম। নিজম্প, অঞ্চল, স্থির শান্ত করিয়া 
দাও। আমার মহুষ্ঠজগ সার্থক হউক্। 
জ্রীযোগে্রাপাথ খন্দেযাপাধ্যায়। 


পরিণ।ম। 


(ক্ষুদ্র) 

উচ্ষ,ঙ্ঘল পুঞ বমেশচজ্্রকে বিদায় দিয়া 
ভবতোধ বাবু কতকট। সুস্থিব হইলেও গৃহণী 
রান্জজক্মী পুরেব অভাবে বডই কাতব হইয়া 
পড়িলেন। 
একমাঞ সন্তান। 
বাল্যকাল হইতে মান্তষ কাবযাছেন। এই 
মস্ত ভীিঘ। বাজলঙ্দী বু অবসর হহথা 
গড়িলেন। সংসারের কাজনপ্র উহার কুক 
অত্যবে ক্রমে বিশৃঙ্খণ ইইযু। পর়িল। পুএকে 
গুহে আশিবার পগ্ঠ হ্ামীকে অগ্ইবোধ কি 
বেন, দে সাহস তাহার ছিণু নাকাধণ পরমেশের 


রমেশ যে তাহা বড আদবের 


অনেক কষ্টে তাহাকে 


অপরাধ বড় গুরুতর । শবগাষণ।বুব 
কষ্ট সঞ্চিত অর্থ ্ীযান বযেশের উদ্ছক্খনঠাণ 
ক্রমেই হীনতা প্রপ্ত'হইতেছিপ। 

পরিত্যক্ত রষেশ বাটি হইতে ঝাহরে 
বআসিলা দেখিল যে তাহার উদ্ভামপ্রগ্ান্ত পুণ 
করিবানধ ইচ্ছা এখন উপযুক্ত অবসর খুঁজয। 
পাইয়াছে। শাত্ুদত্ব কিছু টাকা কডি তাহার 
কাছেই ছিল, কারি এই পঁিশ্া্ত অবস্তা 
ভবিকার উদয় তখন তাহার ছিল না। সে 
বসধর হাওড়া জনে অিয়া, কাশী টিকিট 





কিনিল এবং যখাসমযে কাশীতে আমিবা উপ- 
স্থিত হইল। পিতামাতার সহিত লে ইতি পুর্বে 
দুই তিনবা কাশীতে আসিযাছিল, কাজেই 
আশ্রয অনুসন্ধান করিতে তাহার কষ্ট হইল 
না। 

এইবাবে রমেশ স্বাধীনভাবে নিজেব কু" 

সত পবিচাপন। কপ্সিবাব সুবর্ণ স্ুঘোগ লাভ, 

ব। বাটান্তে থাকিতে সদাসব্ধপাই পিতার 
তখে সশার্ষত থাকিতে হইত কিন্তু এখানে ভ 
আব সে ভষ নাই, কাজেই সে অবাধে নিজেক 
উদ্দেপ্ত সাধনের পথে অগ্রসব হইল। 

প্রথম প্রথম ক।শীতে আসিযা সে মীত।কে 
ছ-একখানি প্র পিখিত, মাঝে মাঝে মায়ের 
ম্েহ আদব মনে কবিঘা মায়ের পন্য একটু 
কাতও হইঠ। কিন্তু কুৎসিত আযোর প্রমো 
যখন বেশ জম|ট হইয়া তাহার সমস্ত হৃদ পুর্ণ 
কখিল, হধন সে মাকে ডুপিল, তাহাকে পত্র 
লেখা গথাণ্ত বন্ধ পবিশ। 

জননী রাজপশ্মা অঠাধিক আদবে রমেশ 
আত অল্প বয়সেহ হেখাপড়া ছাড়িয়া! সখের 
থিয়েটার, মগ্তপ।ণ+ বারন গমন ইত্যাদি 
পাগেব বেশাঘ বা তিমত তরপুব হইয়া উঠিক্লা- 
ছিপ।  ভবতোধ বাধুর কোর শাসনেও 
তাহাব কোনও উপকাধ হয নাই। “আবদারে 
ছেলে? পিতার নিকট তাভন| পাই মায়ের 
কাছে গিয়া নিশ্চিন্ত হইত। এযন অনেক দিন 
গিষাছে ধে, পিতা কৃর্তৃক লাছিত এবং ধৃহ- 
বহিদ্ভত রমেশ মাতৃন্সেছের অসীম টানে পুন- 
রায় গুহ প্রবেশের অধিকাঞ্চ লাভ করিয়াছে। 
সে জানিত, পিওা তান্ড।ইঘ। ছিপেও ভাহার 
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দেহমধী জননী কিছুতেই তাহাকে ছ।ড়িঘা 
এক দও ও থাকিতে পাবিবেন লা। এই শ্লেহ- 
ভুতের উপর নির্ভর করিযা সে পিতার সার- 
পিটগুণি বেশ শিাবনায় গরিপাক করিত 
এইক্পে ম্নেওমুগ্ধ। জননার অনাবিল আদর বত 
গুরকে সংযত না করিঘ। অসংঘত কারয়া তুপিষা 


ছিপ। কিন্তু এখাবে বাঞলঙ্গা কিছুহ কণিতে 


পান্ধিপেন না, কারণ ভবতোয পাণু প্রতি 


থা এবারে রুনেশ 





কারন বাশব|ছলেশ বে 

পুনবায গৃছে আসে, তাহ] হইণে আম আক 

হওা কারয়। অপমানের হাত এডাইব |” 
ক।শীতে বমেশ নানাএকাদ কুখাসত 


আমোদে উন্মত্ত হইযা প্রথথ ৫৬ যাস কাটাহণ? 
সাঞ্চত অথরাশি যবন প্রাথ শেষ হষ্টঘ। আিণ, 
তখনও রম্শেখ এন হহণ না 

আল রখেশের হাতে আর এক কগদিকও 
দা কিন্তু যে এবুত্তিব নিকট ধণী দবি্র ভেণ 
শাহ সেহ অদমা প্রহতিকে রমেশ কছুতেহ 
বশে আনিতে পাবিণ ন।। বমেশের একটা 
আঁণের বোস্ত যখন ধাখল ০বে ক্ষান্তেন ৭14 
ক্রমে খালামীতে নামিযা আসিয়াছেন। তন 
ত্কাগার। মাথ। চুপকাহতে চুলকাইচহ ছু-একট। 
অতযবাণী আওড়াইয়া সাবা পডিপ। 

রষেশের রক্ষিত বেশ্ত।ণ নাম মতিয়া। 
প্রধমে হরিধাপী কিংব। ভারঞ্দাসী এই 
শ্রক্কারের একটি নাষ [ছুণ ) [কস্ত রমেশবা ধুর 
আগমগের পর হইতেই তিনি মতিয়া নামে 
অদ্িিতা হইজ্েন। এথেশ এই-মতিক্কা বিবি 


লাহেখীর খাটিঙ্জেই বাকিত, সেই' হানেই বিন, 
বাছা শাযোদ প্রযোদে অতিবাহিত হইত: 


আলোচনা । 


[উনবিংশ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


কিন্ত এখন আর মতিমা তাহাকে রাবিতে 
চাঠিল না। একদিন স্পষ্টই ধলিল দ্রমেশ 
বাবু! আমার বাড়ীতে চুপ করে বসে বসে 
যে খাবেন, আব শুয়ে থাকবেন ত। হবে ন1+ 
আমব। তাই বেশ্তার জাত_টাকা ফেলুন,থাকুন 
আগত নাহ, ওবে পষ্সাব সঙ্গে থোজ নাই, 
আঅিপত গে চোখ বাবে বখ। কবেশ। আব 
আমার লোজগাবশ্ুণি বমে বসে সদ খেষে 
ডডাখেন, তা আমি হত্ত দেব না। আমার 
কাছে ভাই শাক কথ।। বদি ভালয লয় 
লোক ডেকে, গণা ধা। দিয়ে বাস 

ভোমার সহ আমি আনেক থবচে 
বেশ্তাবাডী এসে আমাদ বগা 


সরে পড়।” 


ন।যান ৩ 
কষোদব। 
বাধু দেবোছি। 
তোমাদের কাজ শয়। যাও 

রখেশ উত্তেছিত হইয়। খলিণ-_“কি হলাম 
উদ! আমার বথাসববন্ধ তোকে দখোআম 
ফাকর হালাম, আৰ তুই কিনা আমায় তাড়িয়ে 
দিতে চাস??? 

মাতবা। 

স্‌ কি পকম? শ্রেরাছল কি? তুই য়ে 
দেব বাবু তা? আম খুঝে নিয়েছি । এখন 


তো যথাসবব্থ আমায় দিয়ে 


আমার বাড়ী থেকে বোরজে ববি ক নাবখ? 
কেন অপমান হবি? আমি ম্হোইী্_ 
লোকের সেয়ে তাই চুপ করে রয়েছি, খগ্ত 
কেউ হণে ঝ'ট। মেরে ভাড়াত।” 

রমেশ আরও অধিক উ্তেত হই ॥ লিম 
“মাতা! এই হন উই জানার শা 






ফান্কন, ১৩২২ সাল। 


আলোচনা । 
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খাকৃব। আমি ছেলেবেলা হ'তে ভালবাসা 
কাকে বলে জানি না, আমাদের ঘা" পেশা 
তাতে ভালবাসূতে গেলে পেট চলা! দায় হয়ে 
ওঠে? কিন্তু তোমায় দেখে অবধি আমি ভাল- 
বাসা কি,তা বুঝতে পেরেছি । তুমি রাতে 
ঘুমিয়ে থাক, আমি সারা রাত জেগে তোমার 
মুখ পানে চেয়ে থাকি।” রাক্ষস! পিশাচীর 
জাত তোরা, সয়তানের ওদীতদাসী তোয়া__ 
এমন প্রধোগুনে ফেলেছিলি যে, আমি আমার 
নিজেন্স আস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলেছিলাম । সর্বনাশ! 
এত দিনের পর বুঝলাম-ফেন লোকে তোদের 
কাছ থেকে দুরে দুরে থাকে কেন তোদের 
ছায়া স্পর্শ করলে লোকে প্রায়শ্চিত্ত করে 
খিদ্ধ হয়”? 

ষতিয়া। বুখে আস্তন! আমি আবার 
কবে এ সমস্ত কথা বলেছি? আর যদিই বা 
বলে থাকি ভা সে নেশার খেয়ালে । আর 
তুইও থে আমান কত কি বলেছিণি। সে সমস্ত 
বুঝি মনে নাই? আমি ও'র জন্য পথে পথে 
ভিক্ষে করে বেড়াব, আর উনি ঘরে বসে বসে 
স্ৃত্তি কর্বেন।” 

রমেশের মাথা ঘুরিয়া গেল। এ রকম 
খআপমানিভ সে কখনও হয় নাই, চিরকাল 
পয়সার জোরে সকলের উপর প্রতুত্ব করিয়া 
বাসিয়াছে। পানোন্মস্ত রমেশ নিলেকে আর 
লামনাইয়া রাখিতে পারিল না। সে টেবিল- 
স্থিত একটী কাচের গোলাপদাঁন লইয়া মতি- 
সার কগোচে সঞ্জোক্লে জাত কক্গিল। “ওগো 
বাধ! গো -মেঠে “ক্রেলেগো$ বলিয়া উচ্চ 
চীৎকারে চারিদিক কম্পিত, করিয়া মতিয়া 

ড৫ 


তৎক্ষণাৎ, ভূতলে পতিত হইল। আশে- 
পাশে যাহার! ছিল, তাহারা সকলে ছুটি 
আসিয়া পলায়মান রমেশকে ধরিয়া ফেলিল। 

যথাসময়ে খুনী যোকদ্দমার আসামী হইয়! 
রখেশচন্্র প্রকাশ আদালতে বিচারপতির 
সম্মুখে নিজের সমস্ত অপঝাধ অকপটে স্বীকার 
করিল। রখেশের তখন সত্যসত্যই অনুতাপ 
আসিয়াছিল। * 

রমেশ কাশীতে আছে বাঁজলক্ষী তাহা 
জানিতেন। মাক্ষের প্রাণে কত আশার উদ্বসস 
রালগ্ী মনে করিলেন, কাশীতে 
থাকিলে হয়ত বাছার দেখ মিলিতে পারে। 
অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া, স্বামীর হাতে 
পায়ে ধরিয়। রাজলক্মী এবীগাত্র বৃদ্ধ। আত্মীয়ার 
সহিত কাশীতে আগিয়৷ বাস করিতে লাগি- 
লেন। 

বিচারে রমেশের জেল হইল। নিজের 
অপরিণাম্রীশতা দোষে যে কুফল ফলিয়ার্ছেঁ 
তাহা ভাঁবিয়। রমেশ মনে মনে বড়ই লজ্জিত 
হইল। সেই নিজ্জন কারাগৃহে বসিয়া দিনরাত 
তাহাক্ক দ্সেহময়ী ম[ছ্ধেরে জন্ত কীরদিত-_ভাবিত, 
যদ্দি সে মায়ের কথা গুনিত, যদি মায়ের কথা 
পায়ে না ঠেলিত, যদি মায়ের কাতগ যুখপানে 
চেয়ে এমন কাজ না করিত,তাহ! হইলে তাার 
মত সুখী কে! যা যে তাকে বড় ভালবাসিত । 
এমন দিন গিয়াছে যে, ্েহময়ী মা পুত্রের দোষ 
ঢাকিবার জন্ত নিগের স্বন্ধে তাহ! হাসি-মুখে 
তুলিয়া লইফ়াছেন। , 

একদিন রমেশ অধিক রাচ্র মততাবন্থায় 
বাটী আসায় তাহাপ্র পভ একটী বষ্টি ্বারা 


হয়। 
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তাহাকে আঘাত করিতে যান, এমন সময়ে 
রাজলগ্ী আপিয়া নিজের দ্সেহ আগিনের 
মধো পুত্রকে টানিয়। লইলেন,পিভার উদ্যত যষ্টি 
কমেশের মন্তকে না গড়িয়া ববাজলঙ্ীর মন্তকে 
পতিত হইল, মাঁথ। ফাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল 
কিন্ত স্বেহময়ীর াহ।তেও দৃকৃপাত নাই তিনি 
থে বিপন্-সম্তানকে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, 
এই আনন্দে তিনি সকল যন্্রণা"্ভুলিয়া গেলেন। 
রমেশের সেই সমস্ত অতীত স্মেহের কথা মনে 
পড়িল। মায়ের কাতর যুখখানি যেন তাহারই 
দিকে চাহিয়া আছে বলিয! বোধ হইল, অবসন্ন 
প্রাণে রমেশ যেন শুনিতে গাইল যে তাহার 
জননী তাহাকে সেইরূপ প্রাণের দুয়ার 
খুলিয়া বড় আগ্রহে ডাকিতেছেন-__“আায় 
বাছা, আদার কাছে আয়। তোর সব জালা 
ভুড়াইবে।” রসেশ একবাধ্‌ মনে করিল যে 
আত্মহত্যা করে, কিন্তু মাকে না দেখিয়া তাহার 
অরিতেও সাব হইল না। 

ফান্তন মাপ। শিববাত্রি। কাশীধামে আজ 
মহাধূহ। সমস্ত কাশীধাম পূর্ণ করিয়া কেবল 
“জয় বিশ্বনাথ জী কি জর” শুনা যাইতেছে। 
পথ, ঘাট এত জনাকীর্ণ যে এক স্থান হইতে 
অন্তন্থানে যাইতে হইলে অনেক কষ্টে যাইতে 
হয় 

রমেশের মাতা রাজলাক্মী আজ অতি কষ্টে 
মণিকরিকায় হান করিবার মানসে সেই জনতা 
বাইতেছিলেন। তাহাকে 
বিলে এখন আর চিনিতে পারা যায় না। 
কুপুত গর্জে ধরিয়া তাহার মন এবং স্থাস্থা ছুই 
তাতিয়। শিয়াছিল। 


অশিঙ্কগ করিয়া 


আলোচনা । 


[উনবিংশ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা । 


মতিয়া যনে ভাবিয়াছিল_রযেশ পুনরায় 
আসিবে। কিন্তু য্ন সে আর আসিবে না 
বুঝিতে পারিল;তখন সে মনে যনে বড় রাগিল। 
রমেশের মত খরচে-বাবু সে আজ অবধি দেখে 
নাই, রযেশকে হান্তে আনিয়া সে অনেক অর্থ 
উপার্জন কৰ্রিয়াছিল। রমেশ জেল হইতে 
খালাস হইয়। পুনরায় আসিল ন। দেখিয়। সে 
যনে মনে ভাবিল__হয়ত আর কোনও স্থানে 
রমেশ আড্ড। গাড়িয়াছে, তাহার শীকার এত 
সহঙ্গে হাত ছাড়া হইল ভাবিক্না সে ইহার 
গ্রতিশোধ এইবার জন্য কুতসংকল্প হইল। 
মতিয়া বর্তৃমানে রমেশ যে অন্ত রমণীর চরণে 
নিজের সর্বস্ব অপণ করিবে, সে কল্পনাও * 


মতিয়ার প্রাণে সহ হইল না। এই বেশ্তার 
ভালবাস)। 
অনেক অনুসন্ধান করিয়া রমেশ ঘখন 


সংবাদ পাইল যে তাহার জননী এই কাশীধামেই 
'আছেন,তখন তাহার প্রাণ মাকে দেখিবার জন্থ 
বড় বাকুল হইর! উঠিল) অর্ধ প্রশ্ছুটিত 
কুস্থমকলী যেমন বাক্সের শিশিরবিন্ু পাতে 
অল্পে অল্পে প্রস্ফ্টিত হইয়া চারিদিকে - সুগন্ধ 
বিতরণ করে, রমেশের মনের সবপ্রবৃত্তিুলিও 
সেইরূপ ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠিল। 

খীন্বে ধীরে চিন্তামলিন শীর্ণ দেহখানি লইয়া 
অস্ক্তগ্ত রমেশ মণিকণিকার ঘাটের দিকে 
অএসর হইল, মনে ভাবিল, এই কলুষিত 
পাপদেহ-মন লইদ্া মায়ের চরণ স্পর্প করাও 
সম্পূর্ণ অন্ুচিতূ, তাই শুভ পুণ্যদিনে কলুষ- 
নাশিনী ভামীরবীর নির্দল সলিলে সান করিয়া 
গুদ্ধচিতে মায়ের চরণ বন্দনা! করিবে। 


ফাল্তুন, ১৩২২ সাল।] 


আলোচনা । 


৩৫৫ 





রমেশের বুকে ছুরী বসাইবার জন্য মতিয়া 
ভাহারই দন্ধানে ফিরিতেছিল । 
পরিত্যাগ করিতে পারিল ন:। 
মধ্যে আত্মগোপন করিয়া অণিকণ্রিকার ঘাটে 
আসিয়া উপস্থিত হইল, দেখিল রমেশ সবেমাত্র 
স্নান করিয়। আর্রবসনে, যুদিত-নেত্রে, যুক্তকবে 


এ সুযোগ সে 
সেও জনতার 


ঈশ্বরের আরাধনা করিতেছে । চকিভে সে 
নিজের বঙ্ষস্থুলের মধ্য হইতে নুকধায়িত শাণিত 
ছুরিকা বাহির করিল। র!জলঙ্ষী দেখিলেন, 
এক পিশাচী উদ্তত ছুরিকা হস্তে এক নিরীহ 
যুবকের প্রাণ সংহাতে অগ্রসর, মায়ের ন্নেহতরা 
পরাণ আকুল হইস্থা উঠিল, সন্তানের অভাব 
রাজলঙ্ষী জানিতেন, ভাই মায়ের ছেলে মায়ের 
বুক হইতে পিশ্বাচীতে কািয়! লয় দেখিয়া 
তাহার প্রাণ সহান্গভূতি এবং স্সেহে কীদিয়া 
উঠিল, সেই বিপন্ন মুবককে মার হাত হইতে 
রক্ষ। করিবার জন্য তিনি যুহৃ্ডে উভয়ের মধ্যে 
আসিয়া মা জগদ্ধাতীর যত দণ্ডায়মানা হইলেন | 
নিমিষে সেই উদ্ভত ছুরিক জননী রাজলক্মীর 
জী বক্ষঃপপ্নর তেদ করিল। 
লোক জনের চীৎকার শব্দে রমেশের ধ্যান 
তঙ্গ হইল, ফিরিয়া দেখিল যে তাহার বড় 
আদরের, বড় ভক্তির, বড় শাস্তির আরাধা। 
জননী রক্তাক্ত কলেবরে প্রস্তরময় সোপানের 
পর পড়িয়া আছেন। আর তাহার সেই 
বহুদিনের পরিচিতা পাপি্ঠ! মতিয়া উন্মাদিনীর 
মত খল খল শব্দে হাস্য করিতৈছে। 
ভ্রীকুমুদগোপাল ভট্টাচার্য । 


অবদান। 


উর্শিলা। নিদারুণ নিদারুণ বাণী 
খ্ণযণি কেন বল বার বার, 
অন্ধকারে কেন ডুবাইছ আর? 
খুলে বল কোণা যাবে নাথ! 
লক্ষণ। আগে বল প্রিয়, হাসির অধরে 
দিবে মোরে সে চির-বিলাষ 
সাধবী তুমি। বীরাঙ্গণা তুমি 
জানি তুমি সতাতঙ্গ না কর কখন।। 
উশ্শিলা। একি সভা! 
কিছ নাথ স্বপন কাহিনী, 
বল শুনি কি বিপদ খুটিবে আবার? 
লক্ষণ । নহে স্বপ্ন, সত্য প্রিয়তমে, 
জান নাকি দেব রঘুনাথ, 
সত্যবাদী সন্ধ্যাসীর পাশে, 
ছিলেন নির্জন গৃহে, 
ছিল অলীকার যদি সে গৃহের ছার 
অ্রমেও লঙ্ঘার কেহ 
বঙ্ছিবেন শ্রীরাম তাহারে । 
ভাগ্য-দোষে সে গৃহের হারে 
অভাগ। প্রহরী ছিল, 
সহস। দুর্বাসা খষি করি আগমন 
যাঁচিলেন রাজ-দরশন 
বারিলে তাহারে, মহ! ক্রোধভরে 
অভিশাপ দিতে চাহে খাবি 
বরহ্মশাপ তয়়ে-প্রাণাধিকে ! 
পশিলাম গৃহ মাঝে আমি, 
তাই রখুষনি করেছেন বর্জন আমারে, 


12৩ আলোচন!। 


[উনবিংশ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা। 


পাশা শশা রণ শী শা টি 


চির নির্বাসন, অসহ বেদন 

এ জীবন রাখিব নাসার 

ঝণাগু দিব সরযুর জলে । 

দেখ দেখ মহ] অন্ধকার, 

ঘেরে পুনর্ববার 

জীবন আকাশ মোর । 

ঘোর হুছষ্কারে ডাকিছে শমন-দৃত 
তাই পরিয়ে? করি অবরোধ 
হাসি যুখে দাড়াও সম্মুখে 

শেষ বিদায়ের দিনে, শেৰ দৃষ্টিপাতে 
দেখে ঘাই হাসি-যুখ খানি। 


উর্দিা। একি গুনি, একি শুনি হা জীবত-নাথ, 


অভাগীর ভগ্ন হদে কেন বজ্সাঘাত। 
(মৃচ্ছা ও পতন ) 
লক্ষণ । ভগবান মিনতি চরণে, 

আর যেন নাহি হয় চেতনা সঞ্ার। 
শ্রিয়্ে। গ্রিয়ে! উর্শিলে আমার 
ঘুমাও জন্মের মত 

শুখ্থপ্র নেহার অনস্তকাল। 

যাই চলে যাই 

আর নাহি দেখিবারে ঠাই 

অই ম্লান-মুখ, অই অধময় আধি 
ই ম্লান স্কুরিত অধর 

ধীরে ধীরে নিগড় ছড়ায় পায়। 
(উর্শিলার নিকট উপবেশন করিয়া ) 
প্রিক্বে! প্রিয়ে ! জীবিত-ঈশ্বরী, 
পার যদি জাগ একফার, 

এই শেষ দেখা দেখিবে অভাগা, 
আর ত চুবে ন] দেখা, 

বসায় ত ছুদয় ব্যখ! পাব ন। দ্ুষ্ঠীতে, 


প্রিয়তমে ! উদ্মিলি নয়ন, 

চাহ অভাগার পানে, 

যে দৃষ্টিতে মরণো সুখের হয় 

সে দৃষ্টিতে চাহ একরার, 

তবে মোর যরণে কিসের ভয়, 

কিন্তু কে ও ভীষণ যুরতি, 

ভীম হাস্য হালে উপহাসে 

দাডায়ে বিমান পথে 

মৃতাতে কাতর দেখে মোরে। 

বিদ্রুপ করিছে যেন ॥ 

না না হেথা দাড়াব নাআর? 
প্রিয়তমা ঘুমাক আমার, 

জাগে যদি, সত্য রক্ষা নারিব করিতে 
তবে প্রিয়ে জনমের যত 

চলিলাম, ফিরিব না আর। 

নয়নের ধার চির পুরস্কার, 

প্রেষের তা ভব যনে মনে 

ব্মরিয়া এ অভাগারে কীদিয়! উঠিলে প্রাণ ; 
বেধ প্রাণ ধৈর্য্যের বন্ধনে, 

মিলন এ দেহের ত নয়, 

এ যে ছুটি আত্মার মিলন 

পুনঃ সেই খানে, সেই শাস্তি নিকেতনে 
ছই জনে মিলিব আবার। 

ছুঃখহারা তাবাা শুতজ্করী, 

দাবদদ্ধা কুরবীরে আজ, 

চলিলাম রাখি মাগো পঙ্গমূলে তোক্। 
জানি তুমি জগত জননী, 

দেখ যেন কাদে না তনয়া তব, 

কানন বনী 

বধতনে শুধায় না ষেন। শাহান) 


ফ্কান্তুন, ১৩২২ সাল।] 


আলোচনা! । 


৬৫৭ 





উর্দিলা। (চেতন পাইয্সা) কৈ আমার 
প্রাণনাধ, কৈ আমার ভাখরিণীর ধন কৈ? 
নাথ যে আমার বনবাসে গিয়েছেন, বীরবর 
লক্কার রাক্ষস বধ করেছেন। ওকি হ্ৃর্পনথা 
তুই ওখানে কেদ? এ দেখ সমুদ্রের কত বড 
ঢেউ, তুই ওখানে ডুবে মর, আমার ধন আমি 
বুকে করে বাখি। ছিছি একি করুলে নাথ, 
দামী বলে চরণে ঠেলুলে কেনা? তুমি এ 
সমূভ্রের ধারে দাড়াও, আমি এ শীতল জলে 
ডুবে মরি। ওমা পাগল হলাম নাকি? আমি 
যে বিধবা-আমার স্বামী মরেছে, আমি পথের 
ভিখারিণী হত্পেছি-_আমার হাতে এ নোঙ্গা 


"কেন? কপালে সিন্দুত্র কেন? আয় আয় 
রাক্ষপী আয় মুছে দে। 
শ্রুত। ওকি দিদি! তুমি অমন হয়েছ 


কেন? আমার বড় তয় হচ্ছে। 

উর্শিলা। তুই শূর্ণনখা, তোর আবার ভয়, 
আমার প্রাণেশ্বরের কোমল বক্ষে তুই শক্তিশেল 
যেবেছিস। নাথ আমার চৌদ্দ বৎসর উপবাস 
করে আছেন, আমি আজ কত আহ্লাদ করে 
খাওয়াতে গেলাম, তুই কি না৷ বিষ ঢেলে দিলি। 
হা, হা, হা, (হাস্য) ছুরহ ছুরহু পালিয়ে ঘা 
পালিয়ে যা__-ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি 
আষাকে বধ ফর না। আমার লাখ ঘুমিক্ে 
াছেন তোমর! কেউ গেল কর না, নাথের 
আমার ঘুষ তেঙ্গে যাবে। 

শ্ত। দিদি! তোমায় গায়ে পড়ি অমন 
হয়ে! না-কেন সাধ কয়ে অমজল ঘটাবে? 

উন্িলা। লতি তে] আজ চৌদদবৎসরের 
পরে সু এল। আজ কোথায় হাসব-_তা না 


হয়ে কাদলায। মন্দ ভাগিনী আমি চক্ষের জল 
ফে্লাম। ভা বলে পোড়ার মুখি তুই কেন 
গাল দিবি! দেখ ফুলের যালা, এ দেখ 
বরণ ডালা, তারপর মায়ের কোলে আমার 
প্রাণনাথ, আর তে নারবি, যাই আজ সকাল 
করে সরঘুতে নেয়ে আসি । আঙ্গ কি আমার 
বসে থাকবার সময় আছে? 

শ্র। হাম, হায়, একবারে জ্ঞানহারা, 
তোর মনে কি এই ছিল? 

উর্শিলা | এস নাথ, এ ছুঃখের দিনে আমায় 
বঞ্চণা কার না। আমি আপনার ছুঃখে কান্দি, 
তুমি কেন কাদ প্রাণাধিক ! আমাকে সাপে 
খেয়েছে__ আমার বুকে ছুরি মেরেছে__ আমার 
মাথা যুড়িয়ে দিয়েছে,আমার সঙ্গে লোকের এত 
বাদ কেন? আজ গয়না প'রে চাদের আলোয় 
ন্বান করে, আহলাদে হাসুতে হাস্‌তে আস্ছি, 
আমাকে বল্পে কি না বিধবা হও, আমি জলে 
ডুবে মরব, ভোষরা আমাকে আট্কাবে কেন? 
যেখানে আমার প্রাণেশ্বরের মৃতদেহ পড়ে আছে 
আমি সেইখানে রাণীর বিছানা পেড়ে শোবো, 
আর সেই গানটী-_ফেটা গ্রাণনাথ রাত দিন 
গাইতেন, সেই গান্টী গাইন্তে গাইতে তার 
কোলে ঘুমিয়ে পড়বো । আর ত ঘুম ভাঙ্গবে 


বিধিবে ! 


না। 

শ্রুত। সর্বনাশ! এ যে বিষম বিপদ 
দেখছি, দিদি বুঝি আর বাচবে না-_-এধান হতে 
নিয়ে যাই বা কেমন ক'রে। 

উর্বিলা। আজ গার আমি কোথাও যাব 
না। খ্মাজ আবি শ্বশুর বাড়ী যাব, মামাকে 
আল্‌তা পরিয়ে দে, উ দেখ ত্বর্গ হাতে রথ 


৩৫৮ 


আলোচনা । 


[উনবিংশ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা । 





নামছে ? হদয়েশ্বর আমার লঙ্ষার যুদ্ধ জয় করে- 
ছেন, তাই আজ যত দেবতার! আসছেন-__-ওমা 
ওরা সব আবার কে? আমি রাজরাণী, আমি 
এত লোকের ভিতর কেন? ছি ছি লোকে 
কি বদূবে? তবে কত দূরে ; তঁ যে আকাশের 
আলো যে তারার মালা ফুটে বয়েছে_এ 
যে মেঘের গায়ে গায়ে শত শত টা উঠেছে, 
ও দেশ কতদুরে আছে। নাথ, তুমি থান 
হা'তে হাত বাড়িয়ে দাও, আমি এ সোনার বরণ 
মেঘের উপর চড়েতোমার কাছে যাই। ওকি! 
আবার যে বিমৃখ হ'লে_ দাসী কি দোষ করেছে 
নাথ! আমার যে আর কেউ নাই__দীড়াও 
ধবাড়াও আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাই। 
(প্রস্থান ও শ্রতিকী্তির পশ্চাৎ্থ গমন 1) 
( পটক্ষেপন) 
(ক্রমশঃ) 
শ্রীদেল্রমোহন ঠাকুর। 





পাগল আমার । 


(গীতিকা) 

পাগল আমার, প্রেমেক পাগল, 
সামা মানুষ নয়। 

পাগল আমার পৰিজ হৃদয়, 
ত্যাগের আদর্শ হয় ॥ 

পাগল আমার, ধাহির দগন্তে 
নাহি করে 'বিচরণ। 

অস্তমূ্ণ হায়ে, অন্তর জগতে 
করে রস আত্বাদন ॥ 


পাগল আমার, বুদ্ধি, সুধীর, 
বিচারেতে স্ুুনিপুণ। 
পাগল আমার উচ্চ অধিকারী, 
বিষয় বুদ্ধিতে হীন ॥ 
আদর্শ গৃহিণী তনয়ে শোভিত 
মুক্ত আত্ম নামে দেহি। 
পাগল আমার নহে ত সঙ্্যাসী, 
আসক্তি বিহীন গেহী ॥ 
পাগল আমার কি যেন নেশায়, 
তনময় অনুক্ষণ ) 
বিজন কুটারে, গল্ভীরা মাঝারে? 
বিরহ ব্যাকুল মন ॥ 
পাগল আমার, প্রহিকের সুখ, 
নহে ত সন্ধানকারী। 
অতিন্রিয় নুখঃ বুঝেছে পাগল, 
তাই, ভার আজ্ঞাকারী ॥ 
পাগল আমার গোরা নাগরী, 
বাধা ভাবে লুন্ধ চিন্ত। 
পাগল আমার, গৌরাঙ্গ লাগিয়া, 
ছেড়েছে সকল বিত্ত 
হে হই নান ইল রাদাসাধা, সতি নিানীলা 
প্রবেশ করিয়াছেন) ইনি, একজন অছিতীয গৌর 
ছিলেন প্রন্কৃত মহ পুরুষের স্থায় তাঁহার দেখীস্ত় হইয়াছে। 
ইহার পবিত্র কলেবর, “সোনামুখী আনন্দ শ্রম" হইতে 
কিছু দুরে সমাধিস্থ করা হইয়াছে । পাগল রাধামাধবের 
উপদেশ, “ভক্তি” 'আরান্দপণ, বৈজব-মঙ্গিনী প্রভৃতি 
মালিক গত্রে প্রকাশিত হয়। পাগলের সৃত্যুকালে, জগ- 
শিরত করম, বন্স্থলে নিবন্ধ ছিল,-_শিবচষ ছুটারদীতত, 
তার পরেও, ট্রেশেষ তাবে উন্ছল ছিল। ভষিগ্রতে 
পাগলের “কথাসৃত"। “আলোচনা আগোচনা করিবার 
ইচ্ছ। খাকিল। 





ফাল্গুন, ১৩২২ সাল ।] 


আলোচনা । 





পাগল আমার,  কাঙ্গালের বেশে ; 
এ কাঙ্গালে চিনিবে কে? 
ন্রাগ যার আছে হৃদয়েতে, 
জানিবে, বুঝিবে সে ॥ 
পাগল আমার, উর্্্য রাংশিরেঃ 
করে তৃণবৎ জ্ঞান। 
"সেরেক তুলে সন্তোষ তাহার,” 
এ শুধু মাধ ভাণ ॥ 
শ্রীরসিকলাল দে। 


ছিন্ন মুকুল। 


শান্ত গগণ কাস্ত বিমল 
চজ্্র-কিরণ ধারে 
বিশ্বের শোভা ফুটিয়ে রাখে 
কুজ্জকুসুম হারে। 
ওই যে কুঞ্জ মধু-সথা বাস 
আধফোটা কটা কলি 
নাচে আনন্দে স্ুথ-হিলোগে 
সকাল-সন্ধ্যা বেলি, 
তগন যখন তণ্ত পরাণে 
ছড়া কিরণ ধার 
শুদ্ধ যুখে চঞ্চল কলি, যায় 
অঞ্চল আড়ে মার" 
মাতা তখন শ্ষিতমুখে নিয়ে 
ছদয়ের মাঝে সুখে 
বলে পাছা! তো ক্কুটেছিস ক'টা 
থাকলো আমার বুকে। 


ইাপিবি খেলিবি ছড়াবি বাস 

সুখী হবে। আমি মলে 
বিক্তোর ঘুমনে কাটা'ৰ নিশি 

নেরালা এ ঘোর বনে।” 
একদিন শেষ নিশীথ ঘোরে 

চঞ্চগা বালিকা একা 
কুঞদ্ধারে যুবতি কঠোর 

দিল রে আপনি দেখা 
বলে “ওহে আজি শূন্ত ডালি 

করেতে দেখ মোর 
তোই) মাগিতে এসেছি কণিটী তব 

তুষিতে দেবতা মোর।” 
দুষ্ট বাল! হুষ্ট-চিতে তুল্ভে 

কলিটী আপন বলে ) 
নীরবে কলিটী পড়িল থসি 

দেব-চরণ-তলে। 
বিশু ধরার নিরস বুকে 

শাস্তি-সুখ-বিহনে। 
ত্রিদিব কুহুম ফ.টিতে গেল 

নন্দন চার নন্দনে। 

শ্ীনুধারঞন চট্ট পাধ্যান্। 


নিভৃত কামনা । 


আমি, 
নিষ্ৃতে নীরবে, করিব গো পুঞ্জা, 
বাসিব ভামারে ভাল। 
সাধনা সলিলে, যাথায়ে গীরিতি 


ঢেলে দিব অবিরল ॥ 





৩৬০ আলোচন| ৷ [উনবিংশ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা। 
ছুরে থাক কিঘা, নিকটে আমার, তোমার(ই) ধেয়ানে, ঘুচিৰে তিমির, 
অনাদর অযভনে। উজলি উঠিবে আভা ॥ 
চাও ঘা না চাও, ফিরিয়। বারেক, না চাহি জানাতে, এ আল! আমার, 
সকরুণ আবাহনে ॥ কিছু না বলিতে চাই। 
চিরদিন তবু তুমি গো আমার, এ ক্ষ হয়, নিরাশ অনলে, 
তোমার প্রতিমা থানি। পুড়ে হয়ে যা'ক ছাই॥ 
সাজায়ে প্রণয় কুস্থমের হারে, নীরবে গো শুধু সহিব যাতনা, 
রাখিব হুদয়ে আনি ॥ নীরবে আখির ধার_ 
ধরম, করম, ইহ-পরকাল, উন্মাদ অনীয়,, পড়ে যদি ঝরে, 

জীবনের সুখ আশা, না মানিয়ে বাঁধা কার; 
সাধ, আকিঞ্চন, প্রেস, আরাধন, নিরনে বসি”, ফেলিব মুছিয়ে, 
গ্রাণভরা ভালবাসা ;- জানিতে দিব নাকারে। 
তোমার(ই) উদ্দেশে, দিব গো অগ্রলী, কি অভাবে প্রাণে, দারুণ যাতনা, 
তোমার(ই) ও রাঙা পায়। ক্ষিযোর করম ফেরে ॥ 
লহ তুলে কিবা, ফেলে ছ্জাও দূরে, তোমারই সাধনে, ভুলিব সকলিঃ 
না চাহি বুঝিতে তায ॥ তোমাময় হবে প্রাণ। 
তোমাতে মিশাকে, তোমার হা ও মোহন রূপে হৃদয় ভরিবে, 





জুড়াব আকুল প্রাণ। 
নাই বা মিলিল, করুণা তোমার, 
আদরের প্রতিদান ॥ 
কল্পনা-নয়নে, বিভোর হইয়াঃ 
হেরিব স্বরগ শোতা। 


হবে আলা অবসান ॥ 
দুরে থেকে যদি, থাক সুখে তুমি। 
থেক দুরে দুরে যোর। 
বারেক ঘরশ, যাচিব লা কু, 
আমার সকল চোর ॥ 
গ্রকুদুদগোপাল ভর্্রাচাধ্য । 


আলোচনা, ১৯শ বর্ষ, ১২ সংখা, চৈ ১৩২২। 


একটা তার।। 
৯১০৯০২৫৫ 
জলবগ্ম' শিলাদ্ঘর চক্ষু্জলে ধরাতল গিন্নাছে তিজিয়।। 
অস্তগত সুধাকব। নিশি প্রায় তোর ভোর, 
নিশি ভোরে একটা তারা রয়েছে জাগিয়া। কেটে গেছে খন ঘোর, 
হুভাৰ নিরব শন্ধ বিহগ কণ্ঠে উঠে “শোর” থাকিয়া ধাকিয়া। 
নাহি সাড়া নাহি শব্দ। কুন্দ নিত ওষ্ঠ পুটে ১ 
ক্ষে্রতটে দৃষ্টিবদ্ধ বালাদীর্ণ হিয়া । মলিন হাসি নাহি লুটে ) 
বর্ছন খানি ঢল ঢল, কেহ নাই, একা ছুটে কাপিয়া কীপিয়া। 
চক্ষু ছটী ছল ছল, বিপদাপদ শত শত, 
অপিন ভার সিতাঞ্চল আখারে কুয়া সহে প্রভো আর কত; 
বদনে কালিমা! রেখা পাথরে গঠিত নহে এ কোমল হিয়]। 
পায় নাহি কারে দেখা। কেহ নাহি, গেছে সবে, 
সঙ্গি যারা ফেলে একা গিয়াছে চলিয়!। একা। গড়ে আছি ভবে, 
অন্ধকার চারি পাশে, বুকে ঘোরে স্মৃতি কত শোক অশ্রু নিয়া! 
ক্ষুদ্র বুক কাপে ত্রাসে! শূত দৃতটি শূ্ স্পর্শ, 
জীবন প্রদীপ স্বাসে যায় বা৷ নিতিয়)। শূনট প্রাণ শুন্ত হর্ষ ॥ 
বিশাল আকাশ শুধু পথহার। তারা মত চলেছে ছুটিয়া। 
মরু মত কবে ধুং ধু সাধিগণ (গেছে চলে ; 
পরিত্যাক্ত ভারান্বু কাদে শর্মরিয়া। ভাসি সদা অশ্রুজলে 7; রঃ 
কি কাতর কক্ষণ শ্বর-_- বল প্রভু গেছে “তারা” ফোন্পথ দিয়া । 
ন্রশ্রতি অগোচ্র-_ ভ্রাবিপিনচঞ্জ চৌধুরী কবিকুস্ুম। 


৪৬ 


৩৬২ 


আলোচনা । 


[উনবিংশ বর্ষ, ১২শ সংখ্য।। 





ধরকার। 


হিন্দী ধর অর্থে রজ্জু, ধরকাঁর বজছুনির্্াণ- 
কারী । ধরকারগণ ভোম জাতির শাখা বণিয়। 
উক্ত হয়। ইহারা বেত-বংশীয় ( বেহ) বলিয়া 
কোন কোন স্লে পরিচিত; কারণ, ইহারা 
বেত্রস্বারা নানাবিধ গৃহ সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া 
থাকে । ইহাদিগের মিরপুরের বিভাগ, রিস্লী 
সাহেব লিখিত বিহারের বিভাগ হইতে সম্পূর্ণ 
স্বতন্্র। শোণের দক্ষিণে আরিল, নেওরিয়া, 
দৌরিহা ও নগরহণ এই ঢা বিভাগ বা কুড়ি। 
এই চারি শাখার মধো আরিল শাখা সর্বেৎ- 
কষ্ট। অপর তিন শাখার মধ্যে পরস্পর 
বিবাহের আদান গ্রদান হইয়া থাকে। আরিল 
এক শ্রেণীর বংশের নাম। এই জাতীয় বংশে 
কুলা, চাল্নী ইত্যাদি নির্ষিত হয়। নেওরিয়া 
এক জাতীয় নরয ও ছোট ধাশ। দৌরিহাগণ 
দৌরি নামক এক প্রকার শক্ত ও মজবুত বাশ 
(এই বাশে ঘুণ ধরে না) দিয়া ঝুড়ি ইত্যাদি 
নির্াণ করে বলিয়া, দৌরিহা নাম পা 
হইয়াছে। নগরিহা নাম নগর হইতে, নগর 
বাশ যোটা ও খুব বড বড হয়। 
, মামু ও কুকার বংশের অস্ততঃ তিন পুরুষ 
গত না হইলে বিবাহের আদান প্রদান করে 
না। অযোধ্যা প্রদেশে কেহ ভমীর কল্তাকে 
বিবাহ করিতে পারে ন। এবং ঘে পরিবারে 
কন্ার বিধাহ দিছে সেই পরিবারে অস্ততঃ 
তিন পুরুষ অতীত না হইলে পুত্রের বিবাহ দিতে 
পারে না। এক লঙ্গে ছুই তর্কে বিবাহ করি- 
বার নিয়ন নাই কিন্ত প্রথমা জর কাল হইলে, 


তাহার ভগ্রীকে বিবাহ করিতে কোন আগঞ্তি 
নাই। পারিবঞ্ বিবাহ ইহাদিগের মধ্যে প্রচ- 
নিত আছে। শোণের উত্তরে বেণবংশ, বরুয়া 
ও ডোম এই তিন শাখা। বেগবংশীয়েরা 
এইরূপ হিম্দুভাবাপন্ন হইয়। পড়িয়াছে যে, হিন্বুর 
স্থায় আগ্রিকালি আপনাদিগের গোঝ্রের নাম 
লইতে শিখিয়াছে। 
এই ছুই গোব্জের অধিক গোত্র অবগভ নহে। 
শোণের দক্ষিণস্থ খরকারগণ বাশকে ব্দতিশয় 
ভক্তি করিয়া থাকে। 

দির্জপুরের ধরকারগণ কহে যে, পরমেশ্বর 
তাহাদিগের আদি-পুরুষকে সৃষ্টি করিলে সে 
বাশের নীচে বসিয়। থাকে। পরমেশ্বর তাহাকে 
একখানি বাকা ছুরী দিয়া কহেন যে, সে ছুরী 
দিয়া বাশ কাটিয়া ঝুড়ি ইত্যাদি তৈয়ার করিবে 
এবং তাহাডেই তাহার জীবিকা নির্ধধাহ হইবে। 
পঞ্চায়ৎ 

পঞ্চায়তের কর্তীর নাম 'মহতো? ; মহতোর 
একখন সহকারী জাছে, তাহার নাম দেওয়ান। 
দেওয়ান বেশ ক্ষমতাশালী লোক। পঞ্চায়ৎ 
অভিযোগ গুনে এবং আপনাদ্দিগের মতামত 
প্রকাশ করে। মহতো। অবশেষে শেন নিষ্পত্তি 
করে। সাধারণ শান্তি-_তাঁত ও শৃকরের হাংস 
দিয়া স্বঞ্জা তীঁগণকে ছুই দিন খা'ওয়াইতে হয়। 
দ্বিতীয়বার অপরাধ করিলে ঘাদশ বর্ধের জণ্ত 
জাতিচুত হয় । এই বার বৎসরের মধ্যে হদি 
পঞ্চায়ৎ ক্ষমা না করে কিন্বা সে পঞ্চায়তের 
ব্ততা শ্বীকা্ধ না করে, ভ্োহ! হইলে ক্ষাহা় 
পরিবার মধ্যে যাবতীয় বিবাহ বন্ধ থাকে সে 
সবজাতীয়গণের সহিত পানি ও কোন 'রারিতে 


তবে বিলখারিয়! ও মতার 


চৈত্র, ১৩২২ সাল।] 


আলোচনা । 


৩৬৩ 





পায় না, এক হু'কায় তামাক খাইতে -পায় না, 
কিন্বা পঞ্চায়তে স্বজজাতীয়গণের সহিত এক 
বিছানায় বসিতে পাস না। অযোধ্ণা গ্রদেশে 
রীতিমত পঞ্চায়ৎ নাই ; তবে প্রয়োজন হইলে 
সকল পরিধার হইতে এক এক ক্ষন প্রাচীন 
লোক একস্থানে একত্রিত হইয্লা আপসাপিগেব 
মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে দলপতি মনোনীত 
করে ) দলপতি বিচার্ধা বিষয়ের মীলাংসা করিয়া 
খাকে। এক এক মণ্ডলীর মধ্যে সেই সেই 
মণ্ডলীর কোকদিগের বিবাহকার্ধা হইয়া থাকে, 
নতুবা ইহার পা ও পাত্রীর জগ্ঠ দেশান্তরে 
গমন করে না। 
বিবাহের নিয়ম 

একজন যত পত্থীর ভরণ-পোষণ করিতে 
শক্ষম,তত পরী রাখিতে গারে। অযোধ্যাবাি- 
গণ কাহার সপ্তাধিক স্ত্রী রাখিবার নিয়ম নাই। 
কিন্তু ধরকারগণের অবস্থা বিবেচনা করিলে 
এককালে একাধিক রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে 
সক্ষম বলিয়া বোধ হয় না 
কাহারও একাধিক পত্রী থাকে, তাহা হইলে 
জোষ্ঠ ভারা (জেট মেহেরার ) গৃহকর্জী হয়। 
উপপত্ধী রাখিবার নিয়স নাই । রষণীগণ অযথা 
স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া থাকে। অনুঢ়া 
কন্তার ব্যভিচার প্রকাশিত হইলে, দওখনপ 
জাতীয় ভ্রাতৃগণকে ছুই দিবস ভোজন করাইতে 
হয়? এইরূপ ঘটনায় প্রণস্বী, প্রণয়িলীর 
পশিভাকে ৮২ টাঁকা। নগদ ও প্রণগ্লিনীর ষাতাকে 
বজ প্রফাম কক্িকতঞ্কক । এই বন্ছ প্রদানের 
আস “থাই, কাপড্ঞা? (খানার কাপড় )। ইহাতে 
ধার হয় বে, এইক্প ঘউনা ইছাদিখের মধ্যে 


যদিও কাহারও 


সচরাচর টিয়া পিতা, 
পঞ্চায়তকে পটার মাংস ও ভাত ধাওয়ায় এবং 
প্রণযী ও প্রণয়িনী, স্বামী ও জ্্রী বলিয়া! সাধা- 
রণেব নিকট পরিচিত হয়। বিবাহের বয়স ১৭ 
কিবা ১৮ বৎসর । পাত্রের ফুফ1 ( পিতৃত্বস্থপতি) 
বিবাহের ঘটক। পাত্রের পিতা কন্মাপণ প্রধান 
করে। কন্তাপণ নিধিষ্ট। কল্ঠাগণ নগদ ৮২ 


থাকে। তৎপবে 


টাকা, একখামি কাঁপড ও একশতখানি পুরী। 
বিবাহের সময় এই পুবী (আটার লুগী) সকলকে 
খাইতে দেষ এবং বঙ্গখানি পাত্রী প্রাশ্ড হয়। 
ব্বহেক পার্কে গজ ও পানী পক্ষী আ্ীক 
গণ পাত্র ও পাত্রীর অঙ্গ বৈকল্যাদি বিশেবক্ধপে 
পরীক্ষা করিয়! থাকে । পরে কোনরূপ অঙ্গ- 
জীনতা প্রকাশ পাইলে বিবাহ বন্ধ হয় না। 
যদি বগ গঞ্চায়তকে বিশেষ, কারণ প্রদর্শন না 
করিয়া স্বামীর ঘর করিতে অসম্মত! হয়, তাহা 
হইছে বধুব পিত। বিবাহে প্রদত্ত কনাঃগণ 
প্রতাপণ করিতে বাপা হয়। যদি স্বামী পত্দীকে 
রাখিতে সম্মত হয়,তাহা হইলে পঞ্চায়ত নর্তৃক 
দপ্প্রাপ্ত ও জীকে আপন গৃহে রাখিতে বাধ্য 
হয়। যদি স্াষী খা স্ত্রী ব্যতিটার দোষে দুষিভ 
হয়, তাঙ্কা হইলে একে অপরকে পরিত্যাগ 
করিতে পারে কিন্তু পরিত্যাগ করিবার পুষে 
পঞ্গয়তের বিচারাধীন অবশ্যই হইতে হইবে এবং 
কেবল মুখের কথায় কোনপক্ষ দোষী প্রমাণিত 
হইবে না চাক্ষুস প্রমাণ প্রদর্শন করিতে হইবে। 
স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত। রসণী পুনরায় জাতি 
মধ্যে বিবাঁহ করিতে পারে। এই বিবাহগ্রধার 
নাম 'সগাই? বা “ধরৌনা”) রীতিষত বিবাছোৎ- 
পন ও সগাই প্রথার বিবাহিতা বিধবার গর্ভ 


৩৬৪ 


আলোচনা । 


[উনবিংশ বর, ১২শ সংখ্যা। 





সম্তানগণ পৈক্রিক বিষয়ের তুল্যাধিকারী। 
যদি কোন ব্যক্তি উপপত্ধী রক্ষা করে এবং তৎ- 
কর্তৃক পন্ত অগ্লাদি তোজন করে, তাহা হইলে 
সেই ব্যক্তি জাতিচযাত হয়। যতদিন পর্যন্ত 
সেই ব্ক্তি জাতীয় ভোজ প্রদান করিতে অক্ষম 
থাকে, ততদ্দিন পর্যস্ত জাঁতীন্ ভ্রাতৃগণ তাহার 
সহিত আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া! 
থাকে । জারজ সন্তান পিতার'জাতিপ্রাপ্ত হক্স 
বটে কিন্তু জাতীয় ব্ক্তিগণের সহিভ তোজন 
বা জাতিমধ্যে বিবাহ করিতে সক্ষম হয় না। 
বিগন্ধীক 'সগাই' প্রথায় বিবাহ কাঁরতে পাবে 
বিধবা বিবাহার্থী বিধবার গৃহে গমন করিধা 
প্রস্তাব করে “হামার ঘর বসাদে* (আমাকে 
সংসারী কর।) শ্িধবার পিতা কুমারী বিবা- 
হের স্ভায় বিধবা কন্ঠার বিবাহেও পণ গ্রহণ 
করিয়। থাকে, একটী ভোজ দেয় এবং পঞ্ধায়ৎ 
আহ্বান করে। যদি এই লময় কোন বাক্তি 
বিধবার দাবী করিয়া অগ্রসর হয় এবং কহে 
যে, কেন তাহার রমণীকে অপর ব্যক্তিকে দান 
করা হইতেছে? তাহা হইলে পঞ্চায়ৎ, ভাবী 
জামাতা হইতে প্রাপ্ত কন্তাঁপণ, বিধবার দাবী- 
কারককে প্রদ্দান করিবার বিধবার 
পিতাকে অন্তু করে। অবশ্তই একমাত্র 
ঘাবীকারক বিধবার দেবর । তৎপরে বিধবা 
বিবাহকারী বিধবাকে গৃহে লইয়। আসিয়া 
তাহার সীমস্তে পিন্দুর ও কর্ণে “তারকী? (তাল- 
পত্র নির্মিত কর্ণাতরণ ) পরাইয়া দেয় এবং 
জাতীয় ভোজ প্রদান করলেই বিধব। সর্ধাধাদী 
লক্মতত তাহার পদ্থী ভুইল। অপুত্রক ভ্রাতুষ্পুজফে 
পোফাপুর গ্রহণ করিতে পারে। পুঅগণ পিতৃ- 


ধনের অধিকারী বটে কিন্ত জোষ্ঠপু অপর 
পুত্রগণ অপেক্ষা ফিঞিৎ অধিক অংশ পাইয়া 
থাকে । কত অধিক পাইবে সে মীমাংসার 
ভার পঞ্চায়তের উপরূ। কন্ার পিভৃধনে ফোন 
দাবী নাই; এমন কি বিবাহের পর গ্রাসা- 
চ্ছনের পধাত্ত অধিকারিণী হয় না । যদ্দি মৃতের 
ভ্রাতা বর্তমান না থাকে, তাহা হইলে বিধবা 
যাবজ্জীবন অ্প-বন্থ পাইতে পারে। বলা 
বাছুলা, বিধব1 পুনরাঁর বিবাহ করিলে স্বাখী- 
ধনে বঞ্চিতা হয়। তবে বৃদ্ধা হইলে দেবরগণ 
কতৃক এ্রতিপালিতা হইয়া থাকে । 


সম্পর্ক। 

পিতা দৌয়া ঃ 

পিতামহ বাবাও 

মাতা দাই; 

মাতামহী বড় কিদাই? 

জ্োষ্ঠতাত বড় বা বড়কা 

রী ১৮ অযুখের মাারী » 

কন্সা বহ্িন্ঠ 

শুর ১০ অহতো » 

বু ১২ মিতঃ ইয়ার? 

এক নামের ছুইজন পরম্পর পরদ্পরের 
ফিত (মিত্র) 

স্বগ্রাবামী গাওয়া পরিবার। 
জন্ম-সংস্কার__ 


গভিনীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে 
তাহার হস্তপদাদি ধুইয়া দেয় এবং ছাগ ও 
কুস্থট যলি দিয়পূরবপুকুবগঞ্চের উপারনা করিনা 
থাকে । .গতিনীর অবস্থা বিগদক্জনক বিবেচনা 
করিলে অঙ্বখের বন্ধল সিদ্ধ করিয়া আহা 


চৈত্র, ১৩২২ সাল। ] 


আলোচনা । 
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সমস্ত শরীর ধুইয়া ফেলে। ভূমির উপর সন্তান 
ভূমিষ্ঠ হয় ১ চামাবিন্‌ ধাত্রী নাভী কর্তন করিযা 
জন্স্থানেই প্রোথিত করে এবং মৃত্তিকা নির্দিত 
অগ্নিপান্দে একথণ্ড তা ও একখণ্ড লৌহ 
রাখিয়া দেয়। ষ্ঠ দিবসে (ছন্টী) চামাবিন্‌ 
বিদায় হষ এবং ননদ প্রশ্থতিকে ম্বান ককাউযা 
দেয়। স্ুৃতিকাগার পরিষ্কার করা ননদেব 
কার্ধা। মৃত্তিকার পাত্র সকল পরিতাগ করে 
এবং নৃতন পাত্র আনয়ন কবে। এ দিবস 
২১ জন স্বজাতিকে তোজন করাইয! থাকে। 
স্বাদশ দিবসে প্রশ্থতি ( বারহী ) পুনবঘ আন 
করে এবং গৃহাদি পরিষ্ঞা হয। এই দিবস 
প্রশ্থতি পরিবারবর্গের আহারীয় দবা।দি রক্ধন 
করে এবং শুচী বলিয়া বিবেচিত হখ। এই 
সময় হইতে ছয় নাস পর্যান্ত স্থামী শ্্ী-সহধাস 
করে নাঁ। অষ্টম ও নবম বর্ষে শিশ্তর কর্ণবেণ 
(ফান ছেদন ) ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কর্ণবেধের 
দিবস হইতে বালকবালিকাগণ প।ন-ভোজন 
বিষয়ে জাতীয় নিয়ম পালন করিতে আর্ত 
করে । বিহার অঞ্চলে কর্ণবেধের সমস্থ গুড় 
খাইতে দেয়। তথায় কহে,_“এ গুড় খায়েন, 
কান ছেদাঁয়েন্‌।” 
বিবাহ - 

খর ও কল্সাকর্ভীর মধো স্ুরাপাত্র বিনিময় 
করিয়া পান করিলেই বিবাহ সঙ্বন্ধ স্থিরীকৃত 
হইল বুঝিতে হুইবে। বরকর্তী এক পাত্র মধ 
ছুইটী টাকা রাখিয়া দের এবং কল্সাকর্তা গ্রহণ 
করে। প্রথসে ছাট মর, ততঠারে গার্রহরিদ্রা॥ 
পাত্র বা পাত্রী গাজে। হবিজ প্রদ্থীন করিবার 


পুর্ষেধ বরের পিতা বরের এবং কন্তার পিতা 
কৰ্বার গাত্রে, দুর্বা গুচ্ছায় কিঞ্চিৎ তৈল লইয়া, 
পিঞ্চন করে এবং কহে, “এই বিবাহে আমার 
পুত্র বা কণ্ঠা সুধী হয়, তাহা হইলে ছাগ বা 
কুকুট বলি দিয়। ও অগ্নিতে দ্বৃতাছতি দিয়া পিতৃ- 
পুরুষের পুজী দিব।” বরের মাতা বরকে 
ক্রোড়ে লইয়। বিবাহ-মণ্ডপের মধাস্থ উদ্ুধলের 
(ধাঞ্াদি কগুনীর্থ পাত্র বিশেষঃ) উপর উপ- 
বেশন করিলে বর, বরের মাতা ও বিবাহ 
কলস সুত্র দ্বারা বেষ্টন করে এবং পৃ গুড় 
আহুতি প্রদনে পূর্বক হোযকার্ধা স্ম্প্থ করে। 
বরের ভগ্ী হোম।গ্রির ধূম হইতে আপন অনু 
লিতে কর্জল সংগ্রহ করিয়া ভ্রাতার চক্ষে 
তৎপরে ষাত।র উপব 'আমিনা" 
ভবানীর আবিরাব হয়। যাভা কম্পিতা 
হইতে থাকে; আম্ীয়াগণ তাহার উপর 
চাউল নিক্ষেপ করিয়! তাহাকে গৃহে লইয়া 
যায়। অনস্তিবিলক্বে মাতা প্রক্ুতিস্থা হইয়া 
বরকে বরণ (পরছন ) করে। জলপূর্ণ জলপাত্র 
(লোট। ), মুশল, প্র্ছলিত দীপ-সমস্থিত থাল 
(খালি) লইগ্লা বরণ করে। প্রথমে এক ভেলা 
আটা তৎপরে লোটা ও তৎপরে মুশল বারা 
পাঁচ পার্চ বার বরণ করে। লোটার দ্বারা 
বরণ করিবার সময় এরতোক বার লোট। হইতে 
কিঞ্চিৎ জল তৃমির উপর নিক্ষেপ করে এবং 
মশল দ্বারা বরণ করিবার সময় প্রতোক বার 
যে স্থানে লোটার জল নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই 
স্থানেক্র দুমি মুশল' দ্বারা স্পর্শ করে। বর 
মাতাকে প্রণাম করে ? মাতা “হও পুত্র, যাও 


প্রধান করে। 


শা তাানান-উলনভজন নব: পুজা বলে। বর কনসার ্াবে উপস্থিত হষটলে 
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আলোচন।। 


[উনবিংশ বর্ম, ১২শ সংখ্যা । 





কন্তার পিতা একটা ঝুড়ি লইয়া বরের সহিত 
সাক্ষাৎ করে, এই ঝুঁড়ির মধো হরিড্রা-রজিত 
বস্ত্র থাকে ; ঘন্ত্রবর পরিধান করে এবং ঝুড়ি 
খাপনার কোন আস্মীয়কে প্রদান করে। বর 
ও কন্ঠাপক্ষীয়গণ দ্বাবদেশে মাদল বাক্াইয়া 
নৃত্য করে। নৃতোর সময় পুরুষেরা পায়ে 
ঘুগুর ধাধে এবং তবলা বাশী (সীশুলী) ও 
মাদল (যান্বল ) বাজায় 
ধিক আনন্দে উল্লম্ন ও চীৎকার করে। 
পরে তাহারা বিশ্রামার্থ গ্রামের বহির্দেশে কোন 
বৃক্ষমূলে আশ্রয় লয়। তথায় কন্ঠাপক্ষের এক 
ব্যক্তি তাহাদিগের পদ প্রক্ষালন করিয়া দ্রেষ। 
রাত্রিতে বরকন্া, কন্ঠাগৃহের অঙ্গনে উপবিষ্ট 
হইলে ফুফ1 উভয়ের মধ্যে উপবেশন প্ববক 
ঘরের হস্তে কন্ার হস্ত স্থাপন করে। কন্যার 
অঙ্গুলিতে কুশাঙ্গুরী প্রাইয়া উভয়ের হস্তে জল 
ডাপিয়া দেয় এবং অতি উচ্চৈস্বরে কহে, “বর- 
কন্ঠা চিরজী রহে।” বরকন্তা চিরদীবী হউক। 
এই বাক্য পাচ বার উচ্চারণ করে এবং পাঁচ 
ঘারই জল হন্তের উপর ঢালিমা দেখ। 
অগ্তগ-মধ্যথ শিখুল (শিমল) রক্ষের শাখাকে 
বর ও কন্া পাঁচ বার প্রদক্ষিণ করে। তৎপরে 
উভয়ের সম্মুে একবানি শীল রাখিয়া তাহার 
উপর এক টুকরা সুপারী রাখিয়া দেয়? বঙ্ 
কন্থার পদ ধারণ করিয়া কল্ঠার পদালুষ্ঠ 
ঘার। সুপারী-খণ্ড শীল হইতে ফেলিয়া! দেয়। 
ইঙছার নাম 'কুড়ি মিটনা'। ইহছান্য অর্থ এই 
বে, নিষিদ্ধ কুড়িতে বিবাহ না হওয়ার. প্রথা 
অন্কুঞ্জ (বজায়) রহিল । তত্পবে বর সিন্দুর জইক্কা 
বসুর নাপিকাএ হইতে সীষস্তের শেষসীমা পতন 


কর্ন কখন অতা- 
তৎ- 


বিবাহ- 


লেপিয়। দেয়, এই সময়ে বধূর তরী আসিয়া অঞ্চল 
প্রান্ত দিয়া ভূঘিতলে পতিত প্রাত্যেক সিন্দুরকণ! 
ফনতপূর্ধক উঠাইয়া লয়। ইহার নাম সেম্ুর 
বহোরনা।? এই কার্ধোর জন্য বধূর, সহোদরা 
দুই আন। প্রাপ্ত হয় । অবশেষে বর ও বধূ বাসর 
ঘরে গমন করে। তথায় রমণীগণ বরের সহিত 
শ্রামা কৌতুক করিতে বাগৃতা হয়। পরে 
ভোজনের বাপার ও বধুর শ্বশুরালয়ে গমন। 
বিধাহের এক বা ছুই দিবস পরে বর-বধু 
বিবাহ কলস লইয়া নিকটবর্তী জলাশয়ে গমন 
করে। প্রথমে বধূ বকে পশ্চাতে বাখিয়। 
দণায়মান হয় এবং তাহার কলস জলে নিমগ্ন 
করিয়া রাখে $ বরও বধুকে পশ্চাতে রাখিয়া? 
আপন কলস মগ্ন করে। পরে উ্তয়েই কলসের 
অন্বেষণ করিতে থাকে। প্রাপ্ত হইলে জলপূর্ণ 
করিয়া গৃহে আগমন করে। ইহার নাম “কলা 
ছুলানা।” গৃহে প্রত্যাগমন কালীন পথিমধ্যে 
এল ঢালিয়া কিঞ্চিৎ বু'দিয়া! (ছোলার বেশম 
যত পক) রাখিয়। তৎপরে তাহারা 
দেওনাথের স্থানে আসিয়া ঘৃত ও শর্কর1 আছতি 
দিয়া হোম করে। এইবারে বিবাহোৎ্পব 
সমাধ! হইল। বিবাহে বর কর্তৃক বধূর সীমস্তে 
সিন্দুর দান অবশ কর্তব্য ও বিবাহের প্রধান 


দেয়। 


অক্ষ : 
শব সংকার প্রথ|। 

স্থান বিশেষে শবদাহ ও শব সমাহিত করে। 
মির্জাপুরের ধরকারগণ শবদাহ করিয়া থক্ে। 
লচয়াচন নদী স্লীরেই সংক্কার ক্ষার্ধা সমপরর 
করে। সৎকার করিয়া কিঞিৎ তৈল স্ব স্ব 
পদ্ানুষ্ঠ্থ শদুরীকোপরি জালিজা জগতে 


চৈত্র, ১৩২২ সাল।] 


আলোচনা । 


৬৬৭ 





অঙুরীদ উন্মোচন করিয়া অগ্রির উপর ধায়ণ 
করে। অবশেষে মৃতের গৃহে আসিয়া উপনীত 
হয়। তথায় নিত্তন্বভাবে ক্ষাণিকক্ষণ উপবেশন 
করিয়া স্ব গৃহে প্রস্থান'করে। তৃতীগ দিবসে 
মুখাগরি প্রদানকারী চিতা-তন্ম সংগ্রহ করিয়া 
নদীতে নিক্ষেপ করে এবং জুঁরাই ঘাসের শীষ 
নদীতীরে প্রোথিত করিয়া প্রেতের আশ্রয় স্থান 
করিয়া দেয়। দশ দিবস পর্যান্ত উহার উপর 
জল সেচন করিয়া থাকে । দশম দিবসে খাট। 
শ্রাতিগণ পরস্পর পরস্পরের ক্ষৌর কন্ধ নির্বাহ 
কর, তজ্জন্ত নরসুন্দরের অপেক্ষা রাখে না। 
চিতাখি প্রদান কণ্ঠ। আটার পিও দান করে 
এবং প্রেতের নামে তিন অঞ্জলী জল ভূমির 
উপর নিক্ষেপ করে। জঙাঞ্জলী প্রদানের সময় 
হস্তঘয় পশ্চান্তাগে রক্ষা করে। 
আহত হন না। পুক্রহিতের কার্ধায মুতের 
তাগিনেয় ছার, সম্পন্ন হয় এবং ভাগিনেয় 
দক্ষিণাস্বরূপ এক থানি কুঠার ও একথানি ছুরি 
প্রাপ্ত হয়। যে বাজ্তি মুখাগ্ি প্রদান করিয়াছে 
তাহাকে বেষ্টন করিয়া তাহার আত্ম ও 
পঞ্চয়তের সাস্তাগণ উপবেশন করে এবং 
তাহার ভর্থীপতি তাহার যস্তকে উম্মীষ বন্দন 
করিয়া দেয়। আদি ইথাও মৃত্তেন সন্তান 
পিতৃপদ প্রাপ্ত হইল । 


পুর্বপুরূষের উপাসনা__ 


ইহারা! দৃত ব্যক্তির গ্রেতাত্মাকে অতিশয় য় 
করিয়া ধাকে। প্রেতাশ্বা উপাসনার ক্র 
হইলে স্পটে এপি গিয়া নান। প্রকার কেশ 
শ্রগানণপ্ষরে।' ফান্তন ক্কাসের -হোলী পর্ধে 
হও কুট বলি এবং ব্য প্রদান পূর্বক 


কোন ত্রাঙ্মণ 


প্রেতাত্মার পৃঙ্জা করে। পরিবার মধ্যে কেহ 
শীভিত হইলে কহে যে, লীলার শাস্তি হইলে 
পিৃপুরুষের পৃজ প্রদান করিবে। অযোধ্যা 
প্রদেশে নীচ শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ ইহাদিগের যাজন 
ক্রি করিয়া থাকেন। 
ধর্ম 

পাহাড পদ (পর্বতের দেবতা) , দুক্পাসিন 
বাহিয়া দেও* (বাওস্মবাহ) ও দেওনাথ 
ধরকারদিগের দেবতা। উত্তরের ধরকারগণ 
বিওিরা, ছুল্হা দেও (বিবাহের দেবতা) ও পঞ্চ 
্বসগমান পীরের উপাসনা করে। এই পীচ 
জনের মধ্যে পরিহার বিশেষ আরাধ্য পীর । 
দুন্হা দেও বৈশাখ ও কাণ্তিক মাসের গুরু 
পক্ষীয় যেকোন রবিবারে পুক্গা প্রাপ্ত হন। 
দুল্ছ দেবের পৃ্জাদাতাগণ খ স্ব গৃছে “খাসী” 
বলি দিয়া আপনারই সেই মাংদে উদর পূর্ণ 
করে। ছুল্হ। দেও হরিদ্রা রঞ্জিত একখানি 
বঙ্জও পাইয়া থাকেন। যখন পৃজাদাত। এ 
বস্ত্র পরিধান করে, তথন ছুল্হা দেও তাহার 
উপর আবিগাব হন। গে অনবরত মস্তক 
চালনা করিতে থাক্ষে এবং তাহার মুখ হইতে 
অনর্গল ভথিস্দ্ব।ণী নির্গত হইতে ধাকে। যদি 
ছুগুহা দেও রীতিমত পৃজ। প্রাপ্ত না হন। তাহা 
হইলে জর ও অন্তত পীড়া প্রেরণ করেমন 

পঞ্চপীরের পৃঙ্জার উপকরণ রুটি ও ঘোরগ। 
যাহার! পঞ্চপীরের উপাসক তাহারা সব স্ব গৃছে 
পীরগণের স্কান নির্্াণ করিয়া রাখে । অযোধ্যা 
প্রদেশে ছাগ বলি “দিয়া! দেবীর পুজা কয়ে। 
দক্ষিণের ধর়্কারগণ উপরোজ্ু দেবতাগণের 
পুজা ছুই কিব্বা,তিন বৎসর অভ্র আগনাগন 


৩৬৮ 


আলোচন। | 


[উনবিংশ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা। 





আলয়ে করিয়া থাকে। 
আছতি দিয় হোম করে তৎপরে ছাগ ও কুদ্ধুট 
বলিপ্রদধান ও অবশেসে ভূমি উপর কিঞ্চিৎ, 
স্থুরা সিঞ্চন করিয়া থাকে । যে কেহ ইচ্ছা? 
করিলে এই পুজা করিতে পারে, তজ্জন্ত ব্রাহ্মণ 
বা এগ! আহত হন ধা] হয় না4 পিতুপুক্টষের 
উপাসনা হোলী ও দশহরা ( বিজয়া দশমী ) 
পর্বে এই সকল সময়ে ইহার। হর পানে যত্ত 
হয় এবং পায়ে ঘুর (ুউর) হাদিয়া বাগ 


প্রথমে স্বত ও গুড 


বাজাইয়া এই অবস্তায় দশবন্ধ 
হইয়া গ্রাম্থ সন্রান্ত বা/ক্তগণের আলয়ে নৃত্য 


করিতে গমন করে এবং পারিতোনিক (ফিরি 


নৃতা করে। 


হরিশ্ফেরী ) প্রাপ্ত হয়। এই পুরস্কার 
সাধারণতঃ এক নুর্প (কুপা) পুর্ণ যেকোন 
প্রকার শঙ়্। ইহার কহে যে অঙ্গারমতি 


ভবানী গ্রীন্পকালে রথারোহুণে আকাশে ভ্রমণ 
করেন। দাঞ্ণ রৌদ্রে' হঠাৎ কেহ মৃত্যু 
পিঠ হইলে ধহে যে, এ দেবা এই রোগ 
6এএদ কারর।ছেন। সেই হেতু দেবীকে সন্তষ্ট 
করিবার জন্য হোম করে ও ছাগ বলি দেয়। 
দেবতাগণের স্থান ইহদিগের গৃহমধান্থ মত" 
বেদিকা। এতত্তিন্র অপংখা ভূতের পৃ্। দিয়া 
খাকে। 
ভয়েক্কারণ। এই ভূত আর্পাশয়ে বাস করে 
এবং অসাবধান পথিকের প্রাপনা্ব করিয়া 
থাকে ।- ক্ষেত্রবিশেষেও ভূত "াড়ক ৯ জা 
কর্তৃক নিহত বাক্তি 'বাঘৌৎভূত। বাঘৌতের 
জন্ত বেণী নির্াণ করিয়া রাখে এবং বাঘৌৎকে 
অভিশয় মানত করিয়া থাকে। বংশও 
ইহাদিগর স্িকট সঙ্মানার্থ। অগ্রহায়ণ ফাসে 


জলনগ্র ব্যক্তির প্রেতায্মা। সমধিক 


একখানি বাশ কাটিয়া! শু কুচন। করিয়া রাখে 
তৎপরে বাশ কাটা আরস্ত হয়। প্রথম কত 
ংশ সসন্মানে গৃহে লইয়া আঁসয়। ড় ও ঘৃত 
দ্বারা হোষ করে, তৎ্পরে তাহা স্কারা ঝুঁড় 
ইতানদি নির্দাণ করে। 

স্্রীলোকগণ উদ্ধী পরে; ক্ষীর কোনরূপ 
বিশেষন্ধ নাই । তবে উক্তী না পরিয়! মৃত্যু 
হইলে ভগবান জলন্ত মশাল দিয় দেহ দন্ধ 
করিয়া দেন। পীড়িভ হইলে মনে করে যে, 
হয় ডাইনে খাইদ্লাছে, নতুব। ভূতে পাইয়াছে। 
ডাইনে খাইলে বৈগা। আসিয়) ছগ কিন্বা কুন্ধুট 
বণি দয়া গ্রাম্য দেবতার পুজা দেয়। ভূতে 
পাইলে বৈগা কা ওঝা একথানি কুলায় কিছু 
ঘব লইয়া গুণিয়া বলিয়া দেয় যেঃ কোন্‌ ভূত 
কেশ দ্রিতেছে। নজর" লাশিলে ঘুঁটের ছাই 
লইয়। পিতৃপুরুষের নামে পাচ বার ফু দিয়া 
সেই ছাই শিশুর শরীরে ম্মখাইয়া দেয়। 
ইহাতে যদি শিশ আরোগা না হয়,তাহা হইলে 
পিতৃ-পুক্ুষের ( পুর্থালোকের ) পূজা দেয়। 
সামাজিক আচার-ব্যবহারাদি__ 

রমশীগণ পায়ে পাইরি (দস্তার পাইজোড়), 
হাতে গালা বা ক্কাচের চুড়ী, উপর হাতে 
(বাহুতে) তাগ। (চুর্ল) এবং বৃদ্ধাঙুপিতে দন্ডার 
আটা পরে। বৃদধাঙ্ুষ্ঠের পরবর্তী অঙ্ুলি্য়েও 
দস্তার আঙটা (ছোট্কী ) পরে? বিধবা হইলে 
আঙটা খুলিয়া ফেলে । কপালে টিকুলী (টিপ) 


ও কাণে “তারকী” (তাবপাতার কাণের দল- 


গ্কার) এবং গলায় মালা ( গুড়িয়া) পরে। দিব্য 
৭ টে 

(শপথ ) করিতে হইলে মন্তকে বশ রাখে এবং 

মিথ্য। শপথ করিলে ধন ও পুত্রের নাশ হইবে, 


£ চৈত্র, ১৩২২ সাল।] 


আলোচনা । 


৩৬৯ 





বলিয়া বিশ্বাস করে। 

এক্ষণে ইহারা! গোম।ংপ তক্ষণ পরিতাগ 
করিয়াছে; কেহ তক্ষণ কবিলে জাভিচাত 
হয়। অযোধ্যা 
মাংস ভোজন করে না? 
পাতারী, ভূইয়া ও ডোম দৃতপন্ত (পা থালা) 
খান্য স্পর্শ করিলে ভোজন করিত 
ডোষ অপেক্ষা আপনাদিগকে উচ্চতর জাতি 
বলিয়া বিশ্বাস করে । 


প্রদেশে পিতৃপঙ্ষে অনেকে 
চাষার, খোবী, 


না। ইহারা 





* সিদ্ধান্ত ( কাচ্চ। খানা) কেখল স্বজ্গাতীয 
ব্যক্তিগণ গ্রস্তত করালে ভোপন করে। কিছ! 
রাত বধু স্্ীর জোর্ঠা ভুধী এব" পুত্র বা কগ্তার 
কতজকে স্পর্শ করে না” সুরা ও তামক আধক 
মাত্রায় বাবহার করে, স্ত্রীও পুরুষ পৃথক তোঙ্ছন 
পুরুষগণের কজন সমাপ্ত হইলে 
রমনীগণ ভোজন করে।, কিন্ত রদ্ধা ভ্ীলোক 
পুরুষের সহিত তোছ্ছন করিলে কোন আপি 
নাই। বয়েইজোষ্ঠগণকে “পায়ে-লাগি” বলিয়া 


করে। 


সন্মান রক্ষ। করে এবং বয়োজোষ্টগণ “আশীষ” 
বলিয়া আশীর্বাদ করে। ইহারা অতিশয় 
আতিথেয় । কোন অতিথি আসিগে গৃহে 
কোনরূপ সংস্থান না থাকিলে খণ করিয়া অথ 
সংগ্রহ পূর্বক অভিথি-সওকার করিয়। থাকে। 
ইহারা সৎব্যবহার হারা রমণীগণের সম্মান করে 
বটে কিন্তু ভাহাদিগের মপরাথের জন্ত প্রহার 
ককিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। বৃষ্ধাগণের 
প্রতি রীতিঘত সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। 
আনি পদ্যস্থ ধরকারদিগের মধ্যে একজনও 
লিঙ্কে বা পড়িতে পারে ন। ? ইহাদিগের 
সমস্ত বিষ্কাই জাতীয় পঞ্চাৎ মীমাংসা করিয়া 


ঙ 


েকস, তজ্জগ্ত বিচারাসয়ে উপস্থিত হইতে হত 
ইহার! কেবল বাশের কুল, ঝুড়ি, ডালা, 
পেটারী, বিল্হারা ( পান রাখিবার ছোট 
পেটারী ) ও সিন্ুরের পেতে (গ্ৌতি) প্রপ্তত 
কেন গ্টীপ্রামে ধ সকল দ্রব্যের বিনিময়ে 
শন প্রাণ হর 7 নগঙ্গে ধিক্রুয় করিয়া অর্থ প্রাপ্ত 
হ্য়। 


না। 


জুীআাগুতোব তরফদার। 


বঙ্গের কৃষি ও মাহিত্য কথা। 


গোজনন পঙ্মঞে ঘাহ।তঠে দেশের লোক 
বৈজ্ঞা নিকরণে শিক্ষা্গাভ করে, তজ্জন্ত প্রত্যেক 
ভারতবাসীর চেষ্টা কতা উচিত । যেসকল 
পুস্তকে এ সমন্ধে আঙলাচন! আছে, তাহা শিক্ষা! 
ও কুষিবিতাঞ্চ হইতে কৃষককুলকে বিলাতের 
অন্তকরণে ইহা দিনা বায়ে দওয়া কর্তব্য। 
রাজন বিজয় সিংহ ধুধুরীয়া, মাননীয় যহারাঞ্জ। » 
মশীন্্ন্্র নন্্ী, মহারাজ্ঞাধিরাজ বদ্ধমান প্রস্তুতি 
দেশের অগ্রণী ভুম্বামিগণ এরূপ পুস্তক ক্রয় 
করিয়। স্বীয় প্রন্ধাদদের মধ্যে বিতরণ করি 
-দেশের মহীফ়লী-সিতসাধর্ন করিতেছেন ) 

এখন প্রেগ্া স্থউক, গো-রক্ষ। ও পালন 
সক্ে্গ্াবেরি৫দরশির কোন্‌ কোন্‌ মহাসথা 
বিশেষ উদ্ভোী ও চেষ্টা কাঁরতেধ্ধেন। এ 
সন্দ্ধে মিঃ জাসাওয়ালার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ 
করা কর্তব্য । মিঃ সাপুরজী জ।গাওয়ালা এই 
গোরক্সাতে নীবণ। উৎসপ করিয়া? মিঞজ বু 





৩৭০ 


আলোচনা । 


[উনবিংশ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 





অর্থব্য় করিয়া বিলাতে থাকিয়া 
করিতেছেন। 
আবেদনপত্র আমার ন্বদেশবালিগণ স্থানীয় 
ইংরাজী ও বাঙ্গালা 
থাকিবেন। আমাদের দেশের লোক মিছ 
সেস্টিমেন্টের দন্ত সহক্র-সহত্র টাক] অকাতরে 
বায় করিতে কুষ্ঠিত হন না, কি মিঃ 
জাসাওয়ালাকে অধিক সাহাযা করির়) ঠাহাচকে 
উৎসাহিত করিতে কেহই অগ্রসর হন না, ইহা 
অপেক্ষা আর আমাদের আক আক্ষেপেব কথা 
কি হইতে পারে ? লক্ষৌর আনন্দবিহাণী 
এ বিষপ়্ে বিশেষ উদ্যোগী, তাহার পর 
হরিছ্বারের রামদাস বাবা এ বিয়ে কম উদ্বোগী 
নহেন। আমাদের দেশে শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ 
মিত্র বদ্ধ হইলেও অদম্য-উৎপাহে কৃষি-সমিতি- 
বিষয় দেশে দেশে প্রচার ঘরাও বছবিধ উপায়ে 
দেশীষ্প গোকুলের উপ্নতিবিধানে বদ্ধপরিকর 
হইয়া কাজ করিতেছেন। ইহার জন্য তিনি 
দেশের লোকের বিশেষ কহ্জতাতা 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এ সন্ধে 


কাজ 


ভাহার পত্রাদি ও সহায়তাব 


সংবাদপত্রে দেখিয়া 








নান 





সে 


মনদ্বী হাসান বা ও অযূল্যধন আডোর নাম 
উল্লেখ না করিলে তালিকা অনম্পূর্ণ থাকিস 
যায়। হাসানদ্দ পিলুয়ার*ভ্ীরুষ-গোশালার 
স্থাপরিত।। ইনি কাচরাপাড়ীয় গোচারণ জন্য 
সহত্র বিঘ। জমি খাসের জন্ সংগ্রহ করিয়া 
দেশের গোকুলের রক্ষার পথু উম করিয়াছেন। 
লে. সন্ধে বিগত ২৬শে যে "তারিখে 
ডেলীনিউস.পত্রিকার সম্পাদক এক ওজ্বিনী 
প্রবন্ধ লিখিষা দেশের 'নুযুণ্ত ভারতবানীকে 
জাগরূক হইয়া এই কাজে যোগর্দীন করিতে 


বিশেষভাবে অস্থরোধ করিফ়াছেন। অযুল্যবাবু 
কণিকাতা কর্পোরেশ।নে "ভোট” দিয়া এবং 
অশেনবিধ আন্দোলন করিয়া গো-রক্ষা ও দুগ্ধ 
সরখরাহের জগ্য চেষ্ট। করিতেছেন । বঙ্গীয় 
মাহিষ্সমিতি বঙ্গের এক বিশাল কুষক-সম্প্র- 
দার সমিতি। ভাহারাও কশিকাতা 
কেশন বন্দী লাট দরবারে গো-রক্ষার জন্য 
অথবা! অবাধ গো-হভা) বিধি ঝহিত করিবার 
ও আবেদন করিয়াছেন। 
কিন্তু নাই। 
দেশের মধ প্রত্তোক গ্রামে চারণ ছ।ড়িবার 
জন্য বঙ্গীয় জমিদান্ত সঙ এক গাঙুলিপি ক্ৃষি- 
বিভাগের আদেশ ক্রমে দেশের যাবতীয় গণ্য 
মান্য ভুক্ষামিবর্গের মত সংগ্রহের জন্ত এচার 
করিতেছেন । এটা আমার “লাডড়ু দিয়। ছেলে 
ভুলানব” মহ বোধ হয়। 
ম্বট বিধি পৃর্কে নিপিবন্ধ করিমাছি। গবর্ণ 


করণে 


জগ্ত আন্দোপন 


কাছে এখনও কিছু হন্স 


চারণ স্ঘন্ধে মোট 


মেন্ট ইচ্ছা করিলে সবই নিজে করিতে পারেন। 


হিনি দেশের কাজা, হর্তাক্, তার আবার 
আসীদারের দোহাই দিমা চারণ ভূমি ছাড়িবে 
কি না, সে সম্বন্ধে মতামত সংগ্রহের জন্য যাই- 
বার প্ররোজন কি, তাহা বলিতে পারা যায় না। 
অর্থ স্বার্থপর জমীদারগণ এ মহৎ বিষয়ে 
কখনই উদারতা প্রদর্শন করিয়া অপক্ষপাতী 
মত দিবেন না, এই আমার বিশ্বাস !! আমা- 
দের দেশের কৃিবিতাগকে ছেশের কৃষক ও 
সওদাগরগণের হিতকর করিতে হইলে বিগাতী 
অঙকরণে পুনগঠিত করিতে হইবে। দেশের 
কৃষির উন্নতি করিতে হইলে কেষি ও কৃষক, সমর 
দায় হইতে প্রাদেশিক সভায় কৃষিগ্রতিনিধি 


চৈত্র, ১৩২২ নাল] 


আলোচনা । 


৩৭১ 





নির্ববাচিত হওয়া কর্তধ্য। এ সব্ধগ্ধে আমি বু 
বার বাংলা 'ও ইংরেজী সংখাদপত্রে আলোচনা 
করিয়াছি। তাহ। ছাড়। বিশ্ববিগ্তালয়ে কুষি- 
গো-রঙ্ষা প্রস্ততি দেশহিতকর বিষয়ে পাঠ 
পুস্তক কর্তৃপক্ষীয়গণের নির্ধব/চন করিয়া দেওয়া 
কর্তব্য। এই সকল অতান্ত আবশ্তকীয় বিয- 
শুলি দেশের লোকের বিশেষ সমাণ্হত চিত্রে 
চিন্তা করা প্রয়োজন এবং কিসে দেশের অতাব 
ত্িরোহিত হয়, পে সন্ধে সম্ভাগণের গবর্ণ- 
মেন্টকে বলা সর্বাত আবশ্ক । 

গো-বীম। আমাদের দেশে শীঘই প্রবর্তিত 
হওয়া £ উচিত। বহুবাজ্জার প্টাটে একটি 
কোম্পানী গঠিত হইয়াছে, উহাদের প্রেরিত 
বিজ্ঞাপনে জানিলাষ ; কিন্তু ভাহাদের উদদেপ্া 
কি, কিরাপে পরিচালিত, এরূপ কোম্পানীনে 
আমাদের কি কি হিভ সাধিত হইবে ও হই- 
তেছে এবং কোন্‌ কোন্‌ দেশের প্রপিদ্ধ রধিগণ 
ইহার কর্ণধার আছেন, উহার] বা কে কিক্ূপ 





লোক, তাহা। না জানিলে এ সম্বন্ধে কোন মতা-. 


মত আমরা দিখিতে পারিপাম না। 
দেশের বহুকষ্টে সঞ্চিত প্রভূত সাধারণ অর্থের 
অপচয়, চুরি ও আত্মসাৎ হইয়াছে, তাহা 
দেখিয়া আমাদের টৈতন্োদয় হওয়া উচিত। 
বড়ন্মমের মোহিনী মগ্ত্রে মুগ্ধ হইয়) আমরা 
ঘেন পুনশ্চ ক্ষতিগ্রস্ত না হই, দেশের লোককে 
সাবধান করিবার জন্ত ইহাই আমাদের বিনীত 
নিবেদন । কোন অতিনব কাজে অগ্রসর হইবার 
পুর্ব আমাফের গ্8চবার ভাবিজা কাজ করা 
হকার 

দ্বাগাবী ডিলেখর যাহার গো-রক্ষাকল্ে 


আমাদের 


মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে এক মহতী সভা 
আহত হইবে। ভাহ। যেন সকল কৃষক-সম্প্র- 
দায়কে আহ্বান করিয়া গঠিত ও আহুত হয, 
এই আমাদের ইচ্ছা এবং ডিসেম্বপ্রের বিরাট 
তার পৃবের ছা'একটা ধনড-সতা হাওড়া, লিলুয়া, 
তথানীপুর, বহুবাজার প্রভৃতি স্থানে আহত 
হইলে খুবই ভাল হয়। 
কাতার গোয়ালাগণের আগমন এবং বন্কৃতা 
শ্রবণ করা বিশেষ প্রয়োজন 

আমাদের এখন সর্বাগ্রে দেখা; উচিত যে 
আমরা হই ঘোর জাবন সংগ্রামের দিনে কিসে 
বাচিয়া থাকিতে পাৰি । এ বিষয়ে সেদিনকার 
২৪পরগণ|-বাস্তাবহ বেশ কথ| বলিদ্বাছেন। 
তাহার কিয়দংশ উদ্ধত করিলাম। পাঠক- 
গণের তাহা অকুচিকর হইবে না। 

কাণচক্রেরকুটিলাবর্ভনে হিন্দুর কত কী 
কলাপ যে ডুবি! গিয়াছে বা ডুবিতে বসি- 
সাছে, কে তাহার গণনা করে ? হিন্দুর জান 
গৌরব, সান্রজ্বৈভব, শব সৌনার্ঘা। সমাজ 
স্যাত। সকলই প্রায় অন্তহ্িত হইতে চলি- 
ঘাছে! হি অনন্ত প্রাচীন গৌরবের মধো 
আজ বিদ্যমান আছে কি? আজ আছে বণিতে 
হিন্তুর মাত্র দুইটী বস্ত বি্তমান,এক 
ধশ্ব, আর আমুর্ষেদ। হিন্দুর অগণিত গৌর- 
বে সামগ্রী লৌপ পাইয়াছে। গশ্চিমাকাশে 
ধুমকেতু উদ্দিত হইয়া হিস্ুর বহু কীগিকলাপ 
অকালে বিনুণ্ত করিয়া দিয়াছে। , কেবলমাত্র 
দুইটা বন্তর বিলোপ সাধিত হস্স নাই ০_-উহ? 
আমাদের তক ও আম্ুর্ধেদ । পাশ্চাত্য! শিক্ষা 
ও পাশ্ছাত্য সত্যতার আপাতমধুর ধ্ীধায়, 


এইগুলিতে কলি- 
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আলোচনা । 


[উনবিংশ বর্ম, ১২শ সংখ্য।। 





সমাক্ ও প্রমত্ত হইয়া) আমরা তখন নিজেদের 
যাহা কিছু ভাল-_যাহ কিছু স্থাত্ী__ঘাহা কিছু 
ভতকুষ্ট তাহারই উপক্প একটা মহা বিতৃষ্ভাব 
পোষণ করিতে শিখিয়1ছিলাম। তাহারই ফলে, 
এ দেশের কত সুখের” ও সাধনার বন্ধ যে 
আমাদের সমাজে সম্মান না পাইয়া বনে, 
জঙ্গলে বা পর্বতের নিভৃত গহ্বরে ঠাই লই- 
স্কছে, ফে তাহার ইয়া করে? 
শিক্ষ। ও সভ্যতার প্রথম আকর্ষণে হিন্দু যেন 
সহসা হ্বপ্পোখিতের হায় জাগিয়া উঠিল! সেই 
ন্ব জাগরণের অবস্থায় হিশ্ুর চক্ষে ঘরের 
ঠাকুর বিদেশের ঝুকুরাপেক্ষা কোন অংশেই 
শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইল না । ঘরের কাঞ্চন 
অপেক্ষা বিদেশের কাচ যেন অধিকতন্প প্রভা- 
সম্পন্ন বলিয়! প্রতিভাত হইল। তথন দেশের 
ভাষাও ভাব, শিক্ষা দীক্ষা শামা” সভাতা, 
জ্ান-বিজ্ঞাল যাহ! কিছু সমত্তই ক্রেন বিদেশের 
তুলনায় একান্ত বিপদৃশ বলিয়া, হিচ্দুর চক্ষে 
অন্থভৃত হইল। দেশের যাহা কিছু উচ্চ, 
হিন্দ চক্ষে তাহাই যেন নী হইয়। পড়িধ। 
এইন্সপে হিশ্ুর বহু গৌএব-সামগ্রী লোপ 
পাইল । তখন এ দেশের লেই ভ্রিকাবদর্শা 
স্ষষিপ্রণীত আমুবেদ শাস্ত্র পাশ্চাত্য মেটেরিয়া- 
মেডিকার আবিষ্ভাবে হিন্দু গৃহ-কোণে ঠাই 
পাইল। ধবনবস্তরিক্প আমুর্বেদজ্ঞ 'হাপ্ভিত 
কবিরাজের তখন পাশ্চাতাশিক্ষাসম্পত্র নধা 
ডাকতাঞ্জদিগের আদব-কাহদা, হাকতাব, চাল- 
চলন এবং সর্বোপরি তাহাদের 'অন্্শহ্ 
দেখিয়া) লে ছুরে পরি) পড়িলে্ি। 
এধন আমাদের সাঞিতা্ষনথদ্ধ ২৭৪, কথ! 


পাস্চাত্তা 


বলা আবস্ঠক। কারণ তাহা না বলিলে যেন 
অনেক কথা বাকি থাকিয়া যায়। 

এখন সাহিতা বলিতে আরু সহিত-ভাঁব বাঁ 
সাহচর্যা বুঝায় না, সাহিতোর সুমহান ক্ষেঞ্ 
এক্ষণে মেছোহাটার পরিণত হইয়াছে! যিনি 
বেশী কলহ করিতে পটু, যাহার চাপরাস বা 
স্পারিসের কোর আছে, ধাহার আত্তরিকতার 
অপেক্ষা বাচালত। অধিক, সাহিত্যের বাজারে 
তাহারই প্রসার প্রতিপত্তি ও জয়জয়কার 
অধিক । আমাদিগের অভিধান সাহিত্য কথা 
টিকে যে ভাবে ধরিয়াছে, তাহার ত আমরা 
কিছুই করিতে পারি নাই। আমরা কেবল 
এদিন ধরিয়া গ্রন্থ সাহচর্ষোর পরিবর্ডে' 
সাহিতা কেবল গাগাছায় ও আব্জনাত্ব পুর্ণ 
করিয়া আদিতেছি। অপৎ-সাহিতোর আদরই 
দিন দিন বঙ্গদেশে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে 
দেশের যে কত ক্ষতি হইতেছে, তাহা কি এই 


হতভাগা দেশের সাহিত্যিক ও সাযাজিক 


ধুরন্করগণ দেখিতে গাইতেছেন না? এই 


অসৎ সাহিত্যরাশির দমনের কি কোন উপায় 
নাই? সাহিত্য কি ছেলোখলার জিনিষ? 
জাতীয় লাহিতাই যে গরাভীয় চরিত্র গঠন করে, 
ইহ। কি আমরা ভুলিয়া গিয়াছি? আমরা যে 
কিন্দুপ অধঃপতনের পথে হাইতেছি' তাহা কি 
আমরা! কখনও নির্জনে চিত্ত) করিয়া দেখি? 
বর্ডযানে আমর) প্রত্যেক অহুঠানেই কেবল 
আগাছার বীজ রোগিত করিয়া বাইতেছি। 
দেশের তবিকৎ ভাবিয়া? এক্খ দশের খু চাহি? 
'আয়ারিগের তিতর কয়জন বাহিতাক লেখনী 
পনিচাধন। করিতেছেন? 


চৈত্র, ১৩২২ সাল। 


আলোচন। 
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সাহিত্য বলিতে আমন্স। এখন যেন বুঝি 
কতকগুলি ক্ষুদ্র গল্প. গীতি-কবিতা ও গীতি- 
নাটাই একমাত্র সাহিত্যের উপাদান । 
ত্রান্ত আমরা! আমি সাহস করিয়া বলিতে 
পারি বর্তমান যুগে গলআোত, গীতি-কবিতা ও 
গীতি-নাটাগুলি সযাজ এবং সাহিতোর অধিক- 
ত্র সর্বনাশ করিয়াছে । এই তিনটা সামগ্রীতে 
না আছে আদর্শ না আছে সৎ উদ্দেশ । 

রঙ্গলাল, হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন, কালী- 
প্রসর প্রস্ততি বঙ্গের যুখোম্্বলকারী সাহি ত্যক- 
গণ একটা যহতী কল্পনা লইয়া! তদানীন্তন 
সাহিতোর আসরে নাধিল্লাছিলেন, ক্ষন 
তাহাদের হৃদয়কে অধিকার করিতে পারে নাই 
সেই মান্বতব প্রতিতার বরপুরগণ যাহা কিছু 
মহত, যাহা কিছু উচ্চ ও উদ্দার, স্থ স্ব কল্পনা 
তাহাই বিরৃত করিয়া দেশের ও দশেক কল্যাণ 
সাধন করিয়া গিয়াছেন। গরকুত সাহচর্ধোর 
ভাব লইয়া তীহারাই একযাত্র জস্মগ্রহণ করিয়া 
ছিলেন। বর্তমান যুগে সাহিতো সে 
সহযোগিতার ভাব একেবারে লোপ পাই- 
স্লাছে। একতা কি বাঙ্গালী জীবনের আদে! 
স্বধর্ধী নহে? তজ্ন্ষই বুঝি আমাদিগের 
দুর্দশার পরিসীমা লাই । আমরা একতার 
মালা গাথিতে জানি না, পচজনে মিলিয়া 
ছিশিরা খাকিতে গারি ল1। ব্যথার বারী, 
ছহখের ছুঃখী হইয়া থাকিবার যে কত 
» শখ» াহ। আমরা! বর্থমানে একেবারে ভুলিয়া 
হিযাছি। এই সহ উপারটাপ্হতদিন ন! আবার 
কাম অতল করিতেছি, তান ক্মামরা 
দোখেল প্রাইজই আনি বা খিশ্-পাহিতোর 


কি 


দর্বারেই স্থান পাই, আমাদিগকে ফে তিমিবে+ 
সেই তিমিবেই থাকিতে হহবে। 
বর্থমান আস্তরিকতার যুগে মৌখিকতার 
অভিনস্ব টিকিবে না। এক সময়ে হিন্- 
সমাজকে পাশ্চাত্য সুভাতার মোহ মিরা ও 
ত্রাঙ্ম-সমাজ হইতে রক্ষা করিতে পরমহংসদেষ 
ও বিবেকানন্দের আবিভাব হইয়াছিল, দেশকে 
ভোগের কব্ণ হইতে রক্ষা করিতে ত্যাগের 
যাত্রা বাডিযা উঠিল__ভ্যাগের মন্ত্র লইয়া, 
কোৌপাঁন পরিয়া ব্রাঙ্গবর্্াবলম্বী মহাত্মা বিজয়- 
ক গোস্বামী আবার বৈষ্ণব হইলেন। ব্রাঙ্গ- 
সমাজের মৌধিক গতি প্রতিরোধ কলে এখনও 
হিন্দুপশ্দের সন্ত গ্রহপীস্বা্লপ রামরুষ মিশন ও 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্থিলনী নির্ভয়ে দণ্ডাযমান। 
তেমনি বঙ্িয, বিদ্ধাসাগব প্রভৃতি বঙ্গপাহিত্যের 
জন্মদাতা ও প্রতিষ্ঠাতাগণের প্রত্তিতা কি 
কখনও ব্বীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ বা 
কাঞ্চন কৌলীন্ত নিশ্রাত করিতে সমর্থ হইবে? 
কখনও নহে। রবীশ্রনাথ আমাদিগের কণ্ঠে 
আছেন, জদয়ে নই, রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী 
আমাদিগের আলযারীতেই সাজান আছে, 
কাশীরাম ও তিবাসের রামায়ণ ও মহা- 
ভারতের ন্যায় সমগ্র বঙ্গবাসীর হৃদয়ে স্থানু পাঁয় 
নাই। 
রবীন্দ্রনাথ ইল বঙ্গ শ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ__ 
দরিজ্র কষকের পর্ণকুটারে এখনও প্রবেশ লাভ 
করেন নাই। অমীল হইলেও ররং দাও রায়ের 
পাগালী এখনও দরিস্রের তেমমি আদরের ধন? 
হইয়া রহিয়াছে, তারততন্্র ও, বৈফব কবিরা 
- ভেমনি প্রতির্তীত হঈটভেছেন। 
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আলোচন। 


[উনবিংশ বর্ষ ১২শ সংখ্যা। 





ইহার কারণ কি? ইহার কারপ একমাত্র 
তাহাদিগের অনাভন্বর আস্তবিকতা। চণ্ডিবাস, 
বিগ্তাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিনদদাস পমুখ বৈষ্কব 
কবিগণ একই বিবগ্ধ লইয়! হৃদয়ে কতই না 
অনুরাগ ফুটাইয়] গিয়াছেন ! বৈষ্ণব কবিগণের 
পদাবলী যতবার পড়ি, ততই রসাল বলিয়া 
বোধ হয়, ততই পড়িবার সাধ বাড়িয়া যায়। 
কিন্তু আধুনিক সাহিতোর পাতা উপ্টাউতে 
পর্য্যন্ত বিরক্তি ধরে, একবার পড়িলেই ক্লান্তি 
বোধ হয়। হৃদয়হীন সাহিতা পাঠকের হৃদয়কে 
কখনই আকর্ষণ করিতে পারে ন1। 
ও গীতিনাটা অপরিণামদর্শী যুবক-মুবতীর কর- 
কমলেই শোভা পাগ্স, যথার্থ সাহিগান্বরাণী 
পাঠক বা নাটযান্ুবাগী দর্শকের মন তাহাতে 
ভুলে না। 

বঙ্পে সৎসাহিত্যের অনুশীলন ও প্রচার 
বিশেষ প্রষ্বোজন হইয়াছে । সমাজকে মহাধবংস 
হইতে রক্ষা করিতে হইলে বর্তমান নাটক 
নভেলের গতির পরিবপ্তন কঠিতে হইবে। 
প্রেম-চর্চা ত অনেক হইয়াছে, এইবার বঙ্গের 
সাহিত্যিকগণ কর্তবাচচ্চায় ব্রতী হউন, লেখণী 
ধরিবার অগ্রে দেশের দিকে »একবার দৃষ্টিপাত 
করুন, ছাই ভগ্ম লিখিয়া আর দেশের সর্বনাশ 
করিবেন না। দেশের বালক-বালিকা, যুবক- 
সুবতীর ব্বধঃপতনের পথ পরিস্কার করা আর 
যুক্তিযুক্ত নহে । সাহিত্য-ক্ষেত্রে বৃথা! আগাছা 
বসাইয়। তবিস্থতের পথ ও উন্নতির আশা ভরসা 
মূলে বিনাশ কর বিখেয় নহে। সাহিত্যিক 
গণেন কর্তব্যের কি সীমা! আছে? দাহিত্যিক 
হইযার দায়িত্ব ও গুরুত্ব কি আমরা। সত্যসত্র্যই 


ক্ষুদ গল্প 


অন্তর করি? তাহা হইলে সাহিত্যে খ্ব্দ 
ব্যতিচার দৃষ্ট হইবে কেন? এমন উচ্ছজ্থলতা, 
এমন দলাদলিই বা বৃদ্ধি পাইবে কেন? ভাব 
দেখি, একবার পূ্বব পথ-প্রদর্শকগণের পদান্- 
রাশি। ভাহারা পাচছুলের সাজির তায় বঙ্গের 
সাহতা-গগন আলোকিত করিয়াছিলেন। সে 
যেন একট! মহ] যুগ চলিয়া! গিয়াছে । মাইকেল, 
বঙ্কিম, হেম, নবীন প্রস্তুতি সাহিতারথিগণ্খের 
জীবন যেন মালা গীবিয়া, কাধ মিলাইয়া একই. 
কর্তবোর পথে অগ্রসর হইয়াছিল । ঠাহাদিগের 
মনে এবং জীবনে কোনন্ূপ কলহ বা পরচর্চা 
ছিল না। সকলেই আপন আপন স্বাধীন 
ক্ষেত্রে ওনায় _সকনেই দকলের উৎসাহদাতা। 
কি অপুর্ব নিলন একদিন এই বঙ্বাণীর পৃত 
মন্দিরের গৌরব-বদ্ধন করিয়াছিল, তাহা এখন 
তাবিলেও সর্ঝা্গ পুলকিত হইয়া উঠে এবং 
বস্তমান সাহিতিকগণের দলাদলি দেখিয়া 
আমাদিগকে বান্তবিকই লঙ্ঘন মস্তক অবনত 
করিতে য়। কবে আমরা আবার সেই বঙ্গ- 
ভাব ও সাহিতোর প্রতিষ্ঠাতাগণের পদাঙ্ান্ু- 
সরণে প্রবৃত্ত হইব,কবে আমাছছিগের মন হইতে 
যাহা কিছু নীতা, *আড়ম্বর-প্রিয়তা। সমূলে উৎ- 
গাটিত হইয়া আমাদিগকে যহতী অঙুপ্রেরণায় 
অন্ধপ্রাণিত করিবে ? 

এখন মাসিক পত্রের অভাব নাই, কিন্ত 
কষ্টা সুলিখিত গবেষণ! পূর্ণ সৎ-প্রবন্ধ তাহাতে 
আলোচিত হয়? কেবলই-ত বৈদেশিক প্রাণ 
হান শ্রতি-কঠোন্ন বিশ্রকিকন গন,.সবই ত 
কলুষিত নীতি ও তাখহীন কবিতারই ঝঞ্কার! 
'্আজকালকার কয়টা বৈজ্ঞান্মিক প্রবন্ধ, কয়টা 


চৈত্র, ১৩২২ সাল।] 


আলোচনা । 


৭৫ 





প্রকৃত কথা মাদিক পত্রিকা সমূহে আলোচিত 
হুয়? কেবল কাগজেব বাহার, ছবির বাহার, 
কর্কশ কবিতারই বিভীষিকা দেখিতে গাই। 
ফেবল বৈদেশিক, আনুকবণে ও উচ্ছিঠেই বজ- 
বাণীর পির পীঠভূষি ভরিয়া উঠিতেছে। দি 
আযাদগকে ! 
করিও, সিংহের সম্তান হইয়।ও আঞ্জ আমা- 
দিগকে ভীরু ফেরুপালের শ্ঞাঘ বৈদেশিক 
বায়পগণেব চঞ্চ-পরিতাক্ত মাংসথগ্ডেব দিকে 
লোলুপ নেজ্রে তাকাতে হকেছে। 


এমন ভাবের দেশে জন্মধহণ 


এমন 
জঘগ্ঠ প্রবৃত্তি ও পরবুখাপেক্ষিত! আবাক হইতে 
পারে? এই লব তৃতীয় শ্রেণীর গলাহুবাদে 
বৃখা কালক্ষয় অপেক্ষা পাশ্চাত্া মনীযিগণের 
দর্শন ও বিজ্ঞান-সাহিতোর অস্থুবাদের কেন যে 
আমধাঁ অধিকতর 


এ্য়োজনীঘত। অঙ্থতৰ 
করিতেছি না ইহাই আশ্চগ্া! কেবল 
ইংরাজী নহে ফ্রেঞ্চ, জন্মাণ প্রভৃতি সংসাহিহা 





হইতেও অনুবাদের একান্ত আবহযক হইয। 
পড়য়াছে। 

বৃথা গল্পে ও প্রেমের কবিতায় আর বছ- 
মূলা সময় অপধাগ় না করিয়] সাহিহো কর্তুণা- 
বোধ ও দেশাতববোধকে প্রথম এবং প্রধান 
স্থান দিতে হইবে। যদিন ন। বাঙ্গাণী 
সাহিতাকগণের কর্তবাবোধ ও দেশাশ্াবোধ 
জাগিয়া উঠিতেছে, ততদিন বাঙ্গলীর উন 
নুদুবপরাহত) 

আসাদের দেশের উদেসত হীন, অপ্রয়োজনীয় 
লাহিতা দেশকে? প্লাবিত, করিয়া দেশেক 
লোকের কডির হরিকার ঘটান অধঃপতশেব 
পরশ করিয়াছে "ও করিক্েছে। এ 


সঙগপ্ধে মহ অকি্চন বাবু সোদিন ভৌব্রিশ- 
পরগণ। পত্রিকায় বেশ ২.৪ কথা বলিয়াছিলোন। 
তাহার মধ হইতে ২১ কথা নিয়ে পাঠকগণের 
অবগতি ও চিন্তার অস্ত উদ্ধত করিলে বোধ 
হয় অপ্রীতিকর হইবে না। 

বাণীর বর পুক্রগণের 
জীবনের একটা মহ।মেলা বলিঘাই আমাদের 


সাহিতোর সাধনা 


ঘাবণ। ছিপ,জগতের ইতিহাস অনুসঞ্ধীন করিলে 
দেখা যাখ যে বাণীর সাধকগণ কত বাঁধা বি 
প্রঠিকুলতাব দিঘা সাহিতোর মহতী 
সাধনায় জীপন্‌ উৎসর্গ করিয়া শিয়াছেন। কিন্তু 
বাঙ্গালীব খ্মান সহিভা-সাধনা দেখিয়া সে 


মধ্য 


বিশ্বাস আসাদের ঠিরভিত হইতে বসিয়াছে। 

আগ বলিতে পাসিব ন। বাঙ্গালীর ভিতর 
কয়জন খাহিতভিক সাহিতোর জঙ্গ জীবন পাত 
কারতে ব্রতী রহিয়াছেন। সাহিত্য কথাটীরে 
মক সন্দীণ দৃষ্টিতে এতই দেখিতে শিখিয়াছি 
যে আামর। মনে কবিতেছি যে কতকগুলি গীতি 
কবিঠা ও খপ্প লইযাহ সাহিতোর যথাসর্বন্থ, 
সাহঠিত্া মে একটা মহামেলা তাহা আমাদের 
জীবনে তলাইঘ। বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি না। 
তাই কেণণ ছড়া কাটিয়া গর করিয়া ছেলে 
খেলাধ অমগা মানব জীবন আতিব।হিত কর্দি- 
তেছি। 

এভদিন ধরি] আমর যে শাহিতা সাধনা, 
কবিধা আপদিতেছি তাহা আমাদের জাতীয় 
জানের আলস্োর পরিচঘই দিয়াছে, প্রকৃত 
কর্মের পরিচয় দেয় নাই। কর্দের অহথকজে 
দেশের এবং দশের হিতে আমর! করখানা 
পাহিতা গস্থ বজ বাণীর চবণ* কষগে অর্পণ 


৩৭৬ 


আলোচন।। 


[উনবিংশ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা। 





করিতে পারিয়াছি ? করখানা ইতিহাপ বিজ্ঞান 
এবং দর্শন মূলক গবেষণাযয় গ্রঙ্থে বাঙ্গলার 
সাহিতা তাওার পূর্ণ করিতেছি? আমাদিগের 
ভিতর প্ররুত এতিহাসিক ধিজ্ঞানবিদ এবং 
দার্শনিক কয়ঞ্ন? অনেকে বলিতে পারেন এ 
সব গ্রন্থ পড়ে কয়জন? "কিন্তু তাহারা কি 
বুঝেন না পাঠক স্ুষ্টি করাও লেখকের কাজ। 
আজ পাঠক সমাজ যে এক্সপ পিরুত হইয়াছে 
তাহার জন্য আমাদের লেখক-সমাজই দায়ী। 
তাহারা কেবল গল্প ও গীতি-কবিচ্চা লইয়াই 
লাহিত্যের আসরে অবতীণ হইজেছেন, পাঠক- 
গণ অবাধে সে সব গলাধঃকবণ করিতেছে, 
তদ্দার স্ব স্ব বাক্তগত জীবনকে কলুষিত 
করিয়াছে। 

এক্প সাহিতোর মালমশলার দ্বারা সমাজ 
কখনও উন্নত হয় না) 
হয় না। সাহিত্য যে একটা জান্তির পরিচয়, 
একথা আমরা ভুলিয়া যাই। 


চবির কধনও গঠিত 


আমরা খে একটা 
প্রাণহীন মুখ সর্ব গলধানীশ জাতি তাহ 
আযাদের সাহিতোর ইতিহাস পর্যশলোচনা 
করিলেই সহজে বুঝ! যায়। 
লইয্াই আমাদের সাহিত্যলীল)। মিথা এবং 
মরীচিকার পশ্চাতেই আমাদের ছীবনের ছুটা- 
ছুটী,লমূতা, এবং আলসা লইয়াই আমাদের দিন 
পাত। তাই আমরা গল্প তালবাসি; কিন্তু 
ইতিহাস ভালবাপি না, কারণ তাহা যে সতা! 
তাই আমরা ইতিহাসকে বঞ্চিত করিয্লা অভিনব 
আাকারে দেখিতে চাই) প্রকৃত ইতিহাস সংগ্রহে 
আমাদের আদৌ চেষ্টা নাই। বড়ই দুঃখের 
ফিষর আজ পর্ান্থও বাঙ্গালী একটা প্রকৃত 


কল্পনা-গৎ 


ইতিহাস খাড়া করিতে পারিল না, কেবল গল্প 
করিয়াই দিন কাটাইবে। 

এইকূপ মিথ্য। সা হত্য-সাঁধনায় ও সপ্মিপনে 
এ জাতির মঙ্গল নাই। বৎদর, বৎসর এই যে 
সাঙ্িনন আমরা সাহিত্যের অশ্ুকদ্ধে করিতেছি_ 
ইহা দিন দিন বঙ্গরসের স্ঠায় রঙ্গরসে পরিণত 
হইতেছে, ইহাতে প্রাণ নাই, সহাম্ুস্তি নাই 
আছে কেবল উদর এবং সুখ! ইহ। সাহিত্য 
সান্মলন নহে, সাহিত্য সর্থমলন কতক্চলি 
সংসাজার একত্র সযাবেশে কেবল ভূরিভোজন 
চলিয়াছে। প্রকৃত কাজ কিছুই হইতেছে না। 
তদপেক্ষ। পৃজনায় দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় যে 
সাহিঠা সংরক্ষণ-নীতির প্রস্তাব করিয়াছিলেন, 
এবং মাননীয় বর্ধমানপতি যে মন্তব্য একাশ 
করিয়াছেন তাহা কার্ষেয পরিণত হইলে আমা 
নুখী হইব। 

সাহিত্োর জন্য এখনও ধীহ্থারা প্র।ণ-গাত 
করিতেছেন এবং সাহিত্যকে ছেলেখেলা না 
ভাব জীবনের মহাগেলা করিয়াছেনসাহাদের 
যাহাতে উদর আলা নিখারিত করিয়া চিন্তার 
পথ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হয়, তাহার চেষ্টা 
কৰা দেশের এবং সাহিত্যের কলাণকামীগ্ 
সব্বাঞ্রে কর্তধ্য। প্রকৃত সাহিত্য সেবীর মধ্যে 
ছুঃস্থের সংখ্যাই অধিক, ইহা কেবল আমার্দের 
বেশেই নয়, সকল দেশেই সাহিত্যিকের লীবন 
বড়ই শোচনীর। এমত খবস্থায়। বিশেষতঃ 
আমাদিগের হতভাগা সাহিত্যিকগণকে ধনী 
ও ুীঞ্জনের সমবেত চেষ্টায় রক্ষ। করিতে না 
পারিলে, প্রন্তত সাছিক্যের পথ ।উ্মক্ত হইবে 
না, ইতিহাস দর্শন এবং বিজ্ঞান বূলক সাঙ্িভ্য 


চৈত্র, ১৩২২ সাল।] 


আলোচনা । 
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কখনই এপার লাভ করিবে ন। এবং তদুপরিবর্থে 
কেবল ছড়ায় এবং গল্পে দেশট। আরও অধঃপাতে 
যাইবে। বর্ধমান সাহিত্য কেবল সমাজদেহে 
বিলাস এবং আলম্ত বৃদ্ধি করিয়াছে এবং তাহা 
হইতে যত আরাঁগকতা এবং অশান্তির স্যটি 
কবিতেছে। 

এ বিষয়ে শিক্ষাবিভাগকে আমর। উদাসীন 
খাকিতে বলি না। কারণ আমার মনে হয, এই 
সব অলসতার পরিচাঘক গীতি কবিতাই যত 
অশাস্তির স্বষ্টি কবিযাছে। এই সব অসৎ- 
সাহিত্যের প্রস্াবে আমাদের গৎচিন্ত গনবত্তিকে 
একেবারে বিকৃত করিযা দিয়াছে এবং 
আবাদিগকে বেজায় অলস এবং বিলাসী কবিয়া 
তুলিস্ছে। যাহাতে এই সব আলম্য এবং 
বিলালিতার প্রশ্রয়দায়ক লঘুসাহিত্য আম।দিগেব 
অপরিণত বয়ন্ যুবক ও যুবতীর মস্তিষ্ক আর না 
বিরুত করিতে পারে, এতদবিষয়ে ক্তৃপক্ষগণের 
দৃষ্টি রাখা সর্ধতোভাবে এবং সর্বাগ্রে কর্তৃব্য। 
দেশের বর্তমান চিন্তাজোত ফিরাইতে পাবিলে 
রাজা ও প্রঞ্া উভয়ের মঙ্গগ। দেশে 
অসন্তোষের বাদ আজ সংক্রামকপ্দপে ছড়াইরা 

[ছে। এই দেশব্যাপী অসস্তোষের জঙ্গ 

মি সর্ধবাথ্রে বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতিকেই 

অধিকতর দোষী বলিয়া মনে করি। পাশ্চাত্য 

শিক্ষা দীক্ষা বিষে আজ আমর। জর্জরিত হইয়া 

পিছ, এই শিক্ষায় একদিকে আমাদের 

চি বানা বেমন উদ্ধরে(ঘর জটিল হইয়া 

উঠেছে, অগ্থধিকে তেমনি হু ছ করিয়া 

সারার , "খে বিষার্স অতিমাঘোতর বুদ্ধি 

৮১ অপস্োধ ছাড়া ইহার প্রিণাম 
দি 





আর কি হইতে পারে ? তাই 'চারিধারে আজ 
অসস্তোধ অন্বাজকতারূপে ছুটিয়। উঠিতেছে। 
কর্তৃপক্ষ পুলিসের মাত্র! বৃদ্ধি করিতেছেন 
বটে কিন্তু তাহাতে আমাদের মনে হয়-কোন 
সুফল ফলিবে না, জগতে পুলিসের দ্বারা কোন 
দিন এইকপ অবারকতার নিৰৃত্তি ঘটে নাই। 
আমাদিগেন্স শিক্ষায় যাহাতে ধর্শভাব বৃদ্ধ পায় 
এবং কর্পের পথ প্রশত্ত করে, আজ মলে হয় 
সব্ধাগ্রে কতৃপক্ষের সে দিকেই মনেযোগী হওয়া 
উচিত ' আমার দৃঢ বিশ্বাস, একমাত্র সৎসা হিত্য 
এবং সংশিক্ষাই এইসব অপন্তোধ, অরাজকতা 
মূলে কুঠারাধাত করিতে 
সমর্থ। মূলে কুঠারাথাত না করিয়া শাখায় 
কুঠারাবাত করিলে বর্তমান অশান্তি হইতে 
রাঁজ। প্রজা কাহারও মুক্তি এবং মঞ্জল নাই। 
এক কথায়, যতদিন ন) দেশের অভিভাবকগ্শণ 
এই বাঙ্গালী জাতিটাকে সুখে জীবন যাপন 
এবং সৎচিন্তা করিতে অবসর দিতেছেন, ততদিন 
এইসব উপত্রব ও আঁশান্তি হইতে দেশবাসী 
কথনই রক্ষা পাইবেনা। এইসব অরাজ্জকতার 
ফল শাস্তিপ্রিয় প্রক্াকেই অধিকতর ভোগ 
কন্ধিতে হইতেছে । আজ রাজা এ্রজ। একগ্রে 
হইয়া দেশের কথা না তাবিলে কেবম পুলিসেন্ 
চেষ্টায় এ অশান্তির প্ধযাবস]ন ঘটিবে না৷ সে 
অশান্তির যুল বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি ও অসান্ব 
সাহিত্যসাধনা | সৎসাহিত্য এবং সংশিক্গার 
বীন্ষ ঘাহাতে বাঙ্গালীর হৃদয়কে সপে চালিত 
করিতে পারে, আজ রাজ? প্রদ্ধা উভয়কেই গে 
দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে! এবং ক্মাইস 
ফকিয়া যাহাতে ডিটেকটিভ উপন্তাল, অপাষ্য 


ও. অশ।স্তি 
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আলোচনা । 


[উনবিংশ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 





কবিতা.এভৃতির প্রসার আর বৃদ্ধি না পায়,তজ্জুন্ত অস্তিত্ব বঙজায় রাখিতে পারে। যে সমস্ত প্রাতঃ- 


গভর্ণমেন্টকে সর্বাগ্রে বন্ধপরিকর হইতে হইবে। 


শ্ীপ্রকাশচন্্র সরকার বি-এল। 





দিল্লীর বাঙ্গালী । 


গত ফাল্তুল মাসের প্রবাসীতে গ্রাম নির্ঘল 
চজ্র মল্লিক সহাশয়প্রীঘুক্ত জানেন্্র মৌহন দাস 
প্রণীত “বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী” নামক 
পুস্তকে দিশ্রী সম্বন্ধে ছুই একটি ভ্রম দেখাইবার 
চেষ্টা করিয়াছেন? তিনি কোঁধ হয় বলিতে 
চান যে, বঙ্গে সাহিত্যচর্চার একটা আবহাওয়া 
তিনি এবং তৎসনৃশ কতিপয় ব্যক্তি দিল্লীতে 
ষ্ট করিয়াছিশেন এবং প্রযুক্ত যতীন্র লাল 
বিজ্ঞের নাষের পরিবর্তে তাহাদেরই নাম উক্ত 
পুস্তকে ঘুদ্রিত হউক । 

জ্ঞানেন্ত্ বাবু যদি এই কথাম্ক আস্থা স্থাপন 
করেন ত দিরীর বাঙ্গালী সাধারণের উপর তিনি 
অবিচার করিবেন। এখানে বঙ্গ-সাহিত্যসতা 
নামক যে একটি পুন্তকালর় জাছে, তাহ! 
কোনও কালে সাহিতা সন্ভা নহে। তথায় 
এমন এতটুকু স্থান নাই যে, সেখানে বাগালী 
শিয়া সাহিত্যালোচন! করে । ই পুস্তকালয়ের 
সেক্জেটরী শ্রমুক্ত হাবালাল যুখোপাধ্যান্ন 
মহাশয় অঙ্গ্রহ করিয়া নিজের বাটীর একটি 
ক্ষ তর ছাড়িয়া দিয়াছেন, ভাই এখনও উতার 
অন্তত বিগ্তঘান' আছে। নচেৎ, উহার এমন 
অর্থ নাই হে,একটি খর ভাড়া করিত্বা সে নিজের 


স্মরণী মহাস্মাগণের মৃত্যু উপলক্ষে এখানে 
শোকসতা আহত হইর়। ছিল, তাহা দিলীস্থ 
বাঙ্গালীগণের সমবেত চেষ্টায়বঙ্-সাহিত্যসভার 
তাহাতে বিশেষ কোনও কৃতিত্ব ছিল না। উক্ত 
সতার সাধারণ অধিবেশনে কোনও কালে 
বক্তৃতা বা প্রবন্ধাদি পাঠ হইত না; তবে স্থানীক়্ 
হিন্দু কলেজের ভুতপুর্বব অধাক্ষ প্রযুক্ত ধীরেন্রা 
নাথ চৌধুরী মহাশয় অস্গ্রহ করিয়া এক সময় 
অত্রত্য বাঙ্গালা স্কুলে গুটিকতক বাজানা প্রবন্ধ 
পাঠ কত্রিয়াছিলেন। নিপ্লবাবু বলিয়াছেন-_ 
উপযুক্ত লোকের বক্তৃতা ও প্রবদ্ধাদি বারা 
বাঙ্গালীদিগের হৃদয়ে গ্রীতি ও সপ্তাব সঞ্চার 
করিতে বঙ্গ-সাহিত্য-সতা চিরদিনই দ্শীল 
রহিয়াছে। আমারা কিন্তু এ যত্গশীলপ্তার 
পরিচয় কোনও কাঁলে পাই নাই এবং ইহাও 
জানি যে এতাবৎ কাল কোনও উল্লেখযোগ 
বাঙ্গালা প্রবন্ধ দিল্লীতে পঠিত হয় নাই । 

গতবৎসর স্যার শ্রীরবীশ্রনাথের সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার জন্য এখানকার বাঙজালীরা 
বাঙ্গালা স্থুলে এক সভা করিয়া ছিলেন। 
কিন্ত সে সভায় বঙ্গ-সাহিত্য-সভার ত 
নাযোল্পেখ পর্যন্তও হয় নাই। যদি বক্ষ 
সাহিত্য-সতা এখানকায় লাহিত্যচর্চার কে 
স্থলই হইবে, তবে সে সময় ইহা কি জন্চ 
চুপ করিয়া ছিল? 

এখন দিল্লীর বাঙ্গালীর সংখ্য। গ্রান্থ ১৯ 
ঘর। কিন্তু বাঙ্গ্লা পুন্তকাগয়ের- পাঠকের 
সংখ্যা পঞ্ধাশেকধ অধিক হইবে না। ইতিপূর্বে - 
৩* জনের ব্সধিক পাঠক কখনও হয় নাই, তকে, 


"চৈত্র, ১৩২৭ সাল।] 


আলোচনা । 


৩৭৯ 





মুক্ত হীরালাল মুখোপাধ্যায় এম এ মহাশয় 
সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করার- পর হইতে অনেক 
অপব্যয় নিবারিত হয় এবং পুস্তকের সংখ্যাও 
বৃদ্ধি প্রাণ্ত হয়। তাহারই ফলে জনকতক 
পুস্তক পাঠকের সংখা। বারিয়াছে । এই 
পুন্তকালয়ের অতীতের ইতিহাস বড় তাল নহেঃ 
তবে হীবালালবাবু ও ভ্ঞানেক্রবাবু প্রভৃতি 
সত্যগণের যত্ধে যে ভবিষ্যতে ইহার প্রভূত 
উন্নতিসাধন হইবে, এরূপ আশ! করা ঘায়। 

* আয যতীক্লাল মিত্রের চেষ্টায় এখানে 
যে বান্ধব-সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল, ত্রহা। 
প্রতিক্রিয়া বশতঃ বিপ্য় প্রাপ্ত হয় নাই। 
শক্রমোন্গতি লাভ করিয়া যাত্রা, খিয়্েটর ও 
উক্যতানল্লাদন সমিতিতে পরিণত হইয়। ইহা 
সাধারণের চিন্তবিলোদন করিতেছে। সই 
বান্ধব-সঙ্গিতির সঙ্গীত শিক্ষক শ্রীমুক্ত কৃষ্ণধন 
বন্দোপাধ্যাব এখন বাগ্যন্ত্রশিক্ষক। রাজ- 
পুরুষদিগের অভ্যর্থনা, বিদায় প্রভৃতি নানাধিধ 
উৎসবের সময় এই একতান বাদন সম্তাদায 
কেবল বাঙ্গালীদ্দিগের নহে, সমস্ত দিলীবাসী- 
দিগকে আনন্দ দান করিতেছে । 785৮. 
59৫75৭5 পাঁদরী সাহেব লক্ষৌতে বক্তৃতা! করি- 
বার সময় এই একতান সমিতি ও থিয়েটারের 
বিশেষ প্রশংস। করিঘ়াছিধেন। এই বাদ্ধব- 
সমিতির জন্য সগ্র দিলী প্রবাসী বাঙ্গালী, 
স্থানীয় মুললযান, সাহেব, হিন্দু্থানী প্রতৃতির 
নিকট আদর-বক্-সন্মান পাইয়! আসিতেছে। 
জে আবিদা সোম ও লতূচরপ লরকার 


বরং 


অতি পণের বিয়ে িরেটারের বল জিন. 


ছারা, গ্গসেক টুটুকা উপার্জন করিয়াছিলেন 


এবং সেই উপাজ্জিত অর্থ সমস্ত $/৪ 097৫ 
যুদ্ধ-তহবিলে দান করিয়াছিলেন । অত্রত্য 
081 092013510767 মাননীয় হেলী সাহেব 
শ্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া অভিনয় দেখিয়াছিলেন 
এবং সাহাব পরী স্বহ্তে শ্রেষ্ট অভিনেতাদিগকে 
বৌপা পদক পুহঙ্কার দিয়া গুণএাহিতার 
পরিচয় দিয়াছিলেন। 
প্রুক্ত জিতেজনাথ বন্দোপাধ্যায় যে পত্র 
পুর্কে প্রবাসীতে সারদাবাবুব পত্রের প্রতিবাদ 
করি! লিখিয়াছিলেন, সে পজ্জ বা তিনি 
উভয়েই কাল্পনিক নহেন | নির্লবাবু ঘে 
পুস্তকালয়ের সহঃ-সম্পাদক, জিতে ভ্রবাবুও সেই 
পুস্তকালযের অস্ততম সত্য। ছুই জনেই এক 
আফিসে কর করেন। জিতেন্দ্রবাবু উচ্চপদস্থ 
ও নির্মলবাবু নিক্পপদস্থ কর্শচারী। প্রত্যহই 
দেখ! সাক্ষাৎ হয়, তবে এ কাল্পনিক কথার অর্থ 
কি? বিষয়টী যে কল্পিত নহে তাহারও যথেষ্ট 
প্রমাণ আছে। বান্ধব-সমিতি যে সময় স্থাপিত 
হইয়াছিল, তাহাতে সঙ্গীতচচ্চা, সাহিত্যচর্চা, 
ব্যায়ামচর্চা প্রভৃতি সমস্তই হইত। সঙ্গীতচর্চা 
হ্যামিপ্টন রোডে হানামের উপরকার বাসায় 
হইত এবং এ বাসায় নেহাল রমইয়ার ঘরে 
সাহিতাচর্চ। হইত। ব্যায়ামচর্চা কল্যাণ সিংহের 
গলিতে শ্রীযুক্ত ঘোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 
*বাটীতে হইত। বান্ধব-সমিতির সাহিত্যশাখাই 
পরে বাঙ্গালা লাইব্রেরীতে পরিণত হয়। নির্ঘ্ঘল 
বাবু কিংা তৎসঘৃশ ব্যক্তিগণ অবশ্ঠ ব্যাক্সাম 
শাখায় কখনও যাইতেল না, কিন্ত তাই বলিক্না, 
ষে সে শাখা ছিলনা এ কথা বললে সত্যের 
বপলাপ কর। হয়্11তনি যে সমস্ত ভ্রলোকের 


৩৭ আলোচনা । 


নাম করিয়াছেন ভাহাদের মধ্যে অধিকাংশই 
উর বান্ধব-সমিতির সঙ্গীত চচ্চায়,যোগ দিতেল। 
তিনি এই সমিতিকে বাষ্টি তাবে ন। দেখিয়া 
সমাষ্টি তাবে দেখিলেই নিঞ্জের ভ্রম বুঝিতে 
পারিবেন। 

দিব্লীতে বাঙ্গালীগণেব মধো একা পীঠি, 
সন্তাব প্রস্ততি স্থাপন কবিবাব জন্ত মাদ কেহ 
সাধারণের ধন্যবাদাহ তইয। পাকে ত ঠাহাব। 
৬হেমচক্জ সেন ৬আশুতোব খিত্র ও শ্রীঘুক্ষ 
যতীন্দ্রলাল মিক্র। প্রথম দুইজন মহাত্মা বু 
দিন হইল ইহলোক ড)। করিয়াছেন এবং 
যতীনবাবুও প্রায় ১২ বসব হইগ এখান হইতে 
বদলী হইয়! গিখাছেন। 
দিল্লী প্রবাসী বাজ|লীক় হৃদযে আজও জ!গকক 
'াছে। আশা কবি,জ্ঞানে্জবানু এই সকল 
মহাকুতব ব্যক্তিব নামের পর্রিবর্ডে কতিপষ 
নগণ্য বাক্তির নামের দ্বারা ভাহাব পুণুফেব 
কলেবর রদ্ধি করিবেন না। আমাদের অন্ুবোধ, 
নিষ্দলবাবু দিল্লীতে বাস করি] বাস্কব-সমিত্িব 
দিরাকারহ আর কখনও উপলদ্ধি করিবেন না 
ও প্রবানীতে অবথা বা ভা কতৰগল। (িখিযা 
সত্যের অপলাপ করিবেন না। 

জীঘোগেন্্রনাপ বন্দ্োপাধাক। 


ভাহ।দের স্বৃতি সম 


[উনবিংশ বর্ষ, ১হশ সংখ্যা । 





বেঙ্গল আন্বুল্যান্পকোরের 


প্রতি। 


নীল সাগবেধ অগর পাবে 

কোথায় ফেব যুদ্ধে দরে। 
এতন্বরে থেকেও তোদের 

তাদের তবে পরাণ পোড়ে। 
মহখ প্রাণের মহৎ লিবেক 

তোৰ! তে পারিসূ। 
(ভাই) বীরের মত ভ্বণে দলে 

সগরজোতে বাপিয়ে পাড়িস্‌। 
আহতদের সেবা ব্রত 

ভাব বাড়ী যে পুণ্য নাই। 
জনশীব ক্রোড় ছাড়ি 

স্থদূব দেশে গেছিস তাই। 
বাংলা কৃতী ছেলে 

ভোবাই ষে উহ ॥ 
শ্বরগ থেকে ম। জননী 

ঢানুক মাণে শ্নেহাশীব 

জমনীবীযোবন রও 





